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পানীয় জল বিশুদ্ধ করিবাঁর উপায়। 
উপর্ধুপরি চারিটা কলসী একটী বাশের বা কাঠের ফ্মের, 
উপর ধথাক্রমে স্থাপিত করিতে হয়। প্রথমতঃ জল ুটাইয়া উপ" 
রের কলমীতে ঢালিবে। উহার নীচে ষে ছিদ্র আছে, সেই ছিন্্ 
দিয়া জল দ্বিতীয় কলমীতে পড়িবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় কলসী 
অঙ্কারচূর্ণ ও বালুকাতে পূর্ণ করিয় উহাদের তলায় ছিদ্র রাখিবে। 
সকলের নীচের কলসীর মুখে মোট] কাপর্ডের আবরণ রাখিবে। 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় কলসী দিয় গ্রমনকালে জলের দূষিত অংশ 
অঙ্গার ও বালুকাদ্বার৷ আকৃষ্ট হইয়া! খাকে। চতুর্থ কলসীতে 
থে জল সঞ্চিত হয় তাহা প্রায়ই বিশুদ্ধ। 
_ কুপের জল বিশুদ্ধ করিবার উপয়। 
নানা কারণে কৃপের জল দূষিত হয়, ভাহ ডাহা বিশুদ্ধ করা দভীব 
আবগ্তক। দূষিত জল নানা উৎকট গীড়ার কারণ । কৃগের দুষিত 
জল বিওদ্ধ করিতে হইলে তাহাতে চুণ নিক্ষেপ করিবে। 
উত্তম গুড়াকু তাঁমাক প্রস্তুত করিবার প্রণালী । 
ঝুবকড়া তামাকুকে কুটিয়া মর্ভমান কলা, আনারস, পেয়ারা, 
কুল, কাঠাল প্রত্যেকটা তামাকের সমান ভাগে, বা ₹ত তামাক 
ও অকল ভ্ব্য.সমান তাগে তত একত্র মিশ্রিত করিয়া একটী 


কলদীর মধ্যে জলমিক্ স্থানে অন্যুন ২১ দিন প্রেখিত করিয়া 
রাখিলে*ী তামাক কাদা, অপেক্ষা তরলাকার ধারণ করে, 
উহাকে খান্বিরা কহে।. তাহার পর মাঝারী গোচের অর্থাৎ: 
খুব” চড়াও নয় আঁর নিতান্ত নরমও নয় এরূপ তামাক খড় ' 
মাধিয়া ঢেককিতে কুটিতে হুইবে। এই কোটা তামাকের এক 
সেরের "হিত পূর্বোক্ত অর্ধপোয়া খাম্িরা তামাক মিশ্রিত 
করিয়া পল্াাপাঁতা.১ তোলা, দন! ।* আনা, শৈলজ।ৎ আনা 
ছন্বরু।*. আ্মীনাঃ জটামাংসী।* আনা, শ্বেত চন্দন 1 আন! 
উত্তম রূ চূর্ণ করিয়া. একট শীলা রসের সহিত মাথিয়া সমন্ত 
একত্রে মর্দন করিলে দি, তামাক প্রস্তত হয়। কেহ কেহ 
ৃনধ দ্রব্যের সহিত সামান্ত আতর দেন, কিন্ত তাহাতে দ্বাদের 
কিছু মাত্র উৎকর্ষ হয় না কেবল গন্ধ বৃদ্ধি হয়। 


কেয়াঁখয়ের প্রস্তত করিবার প্রণালী । 


উত্তম পাপড়ি খয়ের ১সেরকে চূর্ণ করিয়া তাহার সঙ্গে যে অপর 
জিনিষ যথা,_খয়ের কাট, তাহার পাতা ইত্যাদি মিশান থাকে, 
তাহা বাছিয়া লইয়া জলে ভিজাইতে ও তাহার সহিত .ধনের 
চুঁউল্, চছটাক, মহুরী”৯ছটাক, যমানী ১ছটাক, দ্বাক্ুচিনির কুচা 
১ ছটা, লব কুচা ১ ছটাক, বড় এলাইচের দান! ১ ছটাক, 
ছোট এলাইচের দানা ১ তোলা! মাথিয়া বাতি প্রত্থত করিবার 
উপযুক্ত করিতে হইবে। তাহার পর এক একটা মোটা বাতি 
রস্তত করিয়া তাহার চতুর্দিকে ছুইটী করিয়া কেয়াছুলের-পাঁতা! 
ড়াইয্। যত দিন ন!  খয্বের শুকাইয়া কঠিন হয়, তত দিন 
পলাধিতে হইবে। পেষে কেয়াফুলের পাতাও শুকাইয়া ধয়েরের 


৩৬৪... গস্জীবন। 


সহিত মিশিয়া হর তাহা হইলেই, উত্তম রী 
রস্তত হইল। 
পাঁগরুটী প্রস্তুতের নিয় | 

উত্তম সুজিকে তাল অখবা খেজুরের তাঁড়ির অহিত মর্দন 
করিয়া যতক্ষণ. উহা জলে ফেলিয়া দিলে নাভাসে ততক্ষণ 
ঠাসিতে হুইবে। তাহার পরে এ হৃজিতে ছোট ছোট লেন্টী 
কাটিয়া কয়লার আগুনে এক খানি তাওয়! বস'ইয়া তাহার উপর 
কলার পাতা গোলাকারে কাটিবে, এবং প্র পাতা তাওয়ার উপর 
দিয়া তাহাদের উপর এক একটী লে্টী রাখিয়া দিলে কিয়ক্ষণ 
পরে ফুলিয়া পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইলে পাঁওরুটা প্রত হইল। 
ভারতব্ধের কোন্‌ কোন্‌ স্থানে কি কি দ্রব্য প্রসিদ্ধ | 

ঢাকা__হুচীকার্ধ্যের হুন্দর কাপড় ও সানারূপার অলঙ্কারের 
জন্য; কলিকাতার ফিমলা ও ফরাসভান্গা_ উৎকৃষ্ট ধুতি ও সাড়ি; 
বাঁকুড়া বিষ্তপুরের- মিঠাই; মানকরে-_কদ্মা) হুগলী ধন্যা- 
খালী-_- খেজুর, মস্ত ধরিবার বঁড়ষী ও রেশমী ধুপছায়া কাপ" 
ডের ন্যায় হৃতার ধুপছায়া৷ কাপড়; বর্ধমাঁনে_-সীতাভোগ ) 
হুগলী, খানাকুল কৃষণনগরের-_গাড়ু? হুগলী, কুমারগঞ্জে-নউত্তম 
পিতলের বাসন; মুর্শিদাবাদ, বালুচরে-_ সুন্দর পটবস্ত্র; বাড়া, 
ইন্দামে-_খাজা) নদীয়! কষ্ণনগরে-_পুত্ভলিকা ও সর ভাজা; 
হুগ্নলী জনাইফ্ে-_রসকর! ; কলিকাতা, বাগবাজারে-রসগোল্া) 
মেদিনীপুর চন্্রকোনায়--কাপড় ) হুগলী কামারপুুরে-_হুকীর 
নলিচা? মানভূম, গোবিনপুরে--তসর কাপড়) উড়িষ্যা, কটকে 
:--সোনারগার তারে প্রস্তত মাথার ফুল কাটা ইত্যাদি ও জাতি 





 পরিশিষ্তী 
হুগলী" 8 মু; টাও না কাজ 
কর সাড়ী ও শাল; ভাগলপুরে--খেশ; উত্তরপশ্চিম়ের 
মুরাদাবাদে__কলাইকরা পান ভোজন গাত্র, ফরসী ইত্যাদি 
লক্োঁতে__আলবালার নল; হুগলী, খল্সিনীতে তবলা ১ 
মুর্শির্বাবাঁদ? খাগড়ার-*হুন্দর কীশীর. গান ও ভোজন পাত্র; 
গানের ডিবা ইত্যাদি; জব্বলপুর ও বানদায়_-অধংটা ও লকেটে 
বসহিবার উপযুক্ত উত্তম র্যাগাটি প্রস্তর বুন্দেলখণ্ড পান্না 
_ৃহীরক ও পান্না নামে সবুজ প্রস্তর) পঞ্জাব, অমুতমহরে-_ 
' সুন্দর শান রমাল ও জামিষ্বার প্রভৃতি পশমী কাপড়; আসাম, 
গেটহাটীতে_উত্তম মুগ বস্ত্র; কাশ্মীর শ্রীনগরে-_পৃথিবীর 
উৎকৃষ্ণ শাল রুমাল প্রভৃতি পশমী কাপড় ; পগ্াবের রামপুরে-" 
শীতকালে ব্যবহার্ধ্য হুন্দর পশমী চাদর। গোলকুণ্ডায়__হীরা ) 
বোম্বাই--সোনারূপার অলঙ্কার; উঃ পঃ কানপুরে--ভুতা, 
ঘোড়ার জিন, পোর্টমেন্টো' প্রভৃতি চামড়ার জিনিষ ) চুনারে-. 
সুন্দর মাটার বাসন, জলের কজা, মাটির পুত্তলিকা ব্র্যাকেট 
প্রভৃতি) বীরভূম সিউড়ীতে-_নানাপ্রকার ফলের ও শতমুলীর 
মোরব্বা ) দাশপুরে-_জুতা, খোড়ার জীন প্রভৃতি ; ময়মনসিংহ 
রামোপালপুধে_কাগজের কুমুড়া, আব গ্রভৃতি ফল, নান! 
*বিধপশু, পক্ষীঃবাঁজ* ঢোলক, তানপুরা প্রভৃতি অতি চমৎকার 
দ্রবচ প্রস্তত হইয়া'খাকে। 


ইক প্রস্তুতের নিয়ম । 


ইট প্রন্তত করিতে হইলে উত্তম দেখিয়া স্থান পছন্দ করিতে 


সবহঙ্ছজীবন |. 


হইবে। জোন পর িহ £ 
উত্তমরূপে পাইট করিয়া খন তাহাতে গুয়ীলা বা কোন 
উদ্ভিদের শিকড় প্রভৃতি কিছুই খাকিবেনা, তখন কতক গুলি 
বালি লইয়1 ফশ্মায় মাধাইবে এবং যেখানে ইট ফেনিবে তাহার 
নিচে কতক বালি রাখিয়া ষণ্ায় কাদা দিয়া ফণ্মাঠী উঠাইল্কা 
লইলেই উত্তর্ম ইট প্রস্তত হইবে । 
ইট গুলিকে উত্তমরূপে গুকাইয়া পাজা সাজাইবে। 
পাঁজা নানা গ্রকারে সাজাইতে পারা যায়। তাহাদের মধ্যে 
নিম্ন লিখিত পদ্ধতিগী সচরাচর অবলম্থিত হইয়া থাকে, তজন্য . 


লিখিত হইল। 
পাঁজা চারিদিকে ১* হাতি, দীর্ধে ১২ হাত বা! প্রন্থে ৮ হাত 


করা যাইতে পারে। সর্বাগ্রে আধ পোড়ান বা সম্পূর্ণরূপে 
পোড়া ইটে তলা প্রস্তত করিতে হয়। তলা! প্রস্তত করিবার 
সময় ছুইখানি ইট দণ্ডায়মান রাধিয়া তাহার উপর এক খানি 
ইট পাতিয়া বরাবর এই রূপে সারি দিয়া ইট সাজাইতে . 
হইবে। এইরূপ ইট সাজান হইলে তাহাতে একথাক কাট 
জাজাইয়া তাহার উপর এক থাক ইট সাজাইবে। এইরূপে 
তিন থাক ইট সাজাইয়া এক থাক কয়লা দ্্িবে। যতক্ষণ 
পর্য্যস্ত পাঁজা শেষ না হয়, ততক্ষণ এইরপ্পে াজাইতে থাকিবে |, 
পাঁজা সাজান হইলে পাজার নীচে থে ছোট ছোট খর খলি 
হইয়াছে, তাহাতে আগুগ লাগাইবে যত দিম পত্যস্ত না অগ্গ 
নির্বাপিত হয় ততদিন পুড়িবে। | 

সাধারণতঃ এক লক্ষ ইট পোড়াইতে তিন শত মণ কয়লা ও 
এক শত মণ কাঁট দেওয়া গিয়া থাকে। 


পারাশষ্ট। 


গাথনির মদলা ও ধর্মীমী | 
উদ্ভুমর্ূপে বনিয়াদ খুলিয়া উত্তম রূপে ছুরমুূদ করিতে 
ইবে। যদি সেস্থানটী সেত্তা হয়)তবে এক কোমর অন্দাজ 
[ত করিষু! মেলে প্রন্তত করিবে। অর্ধাগ্রে তাহার একহাত 
নান্দাজ বালুকা দ্বারা, পূর্ণ করিতে হইবে, তাহার পর কোক 
গ্বলা*দিয়া এক থাক খোওয়া দিবে। খোওয়া চাপাইয়া ছ্র- 
গন করিতে হইবে। এইরূপ করিয়া! যদি মেজে প্রন্তত কর! 
[র, তাহা হইলে দ্বরের মেজে বড় শুষ্ক ও মজপুত হযব। 
সাধারণতঃ সুরকির ৫ ভাগের এক ভাঁগ চুণ মিশাইয়া ইট 
বিলে গাথনী বড় মজপুত হয়। খিলান গ্বীথিতে হইলে 
'রকীর ৪ ভাগের এক ভাগ চুণ দিতে হয়। 
কেহ কেহ তাহার সহিত অল্প পরিমাণে চিটা গুড় এবং 
য়েরের জলও দিয়া থাকেন। ঘরের ছাতে বা যেখানে 
র্ঘদা জল গড়ে সেখানে স্ুরকির ৪ ভাগের এক ভাগ চুপ দিয়! 
ধিলে বড় শক্ত গাথুনি হয়।- | 
ঘরের ছাদ প্রস্তত করিতে হইলে বরগ! ও কড়ির উপর 
ছুই খানি করিম! টালি পাতিবে, তাহার উপর ৪ ইঞ্চি আন্দাজ 
পুর হইতে পারে গ্্রগ খোওয়া দিতে হইবে। তাহার জন্ত 
অস্ত ছি উচ্চ খোয়া অর্থাৎ ৮ ইঞ্চ পরিমাণে দেওয়া চাই; 
তাহা না হইলে পিটিবার পর ৪ ইঞ্চ পুরু ছাদ'কোন মতেই 
হইবে ন!। একথা মনে রাধা আবশ্যক যে, খোয়া দিবার সময় 
গোলা চুণে খোওয়া গুলি উত্তমরূপে ভিজাই*্্রিবে। 
ত্বাহার পর গু'ড়া চুণ ছাড়াইয়া খন দেখিবে যে, ধোয়ার উপর 


গৃহস্-জবণ। 


সাদীবর্ণ হয় আরিরীছে, তখন পিটিতে আরপ্ত করিবে. 
গিটিবার সময় মধ্যে মধ্যে জল ছিটাইতে হইবে। পিটিতে 
পিটিতে যখন ছাদের গম্ভীর শব্ধ সুচির ঠন্‌ ঠনে শব্ষ'হইবে, 
তখন জানিবে ছাদ পেটা হইল। তাহার উপর হুরকি ও* চুণ 
দিয়! মাজিয়া দিতে হইবে । যতদিন নাঁ শ্ত্ক হয়$তত: দিন 
ছাদে কিছু ঢাক দি! রাখিতে হইবে। 

ছাদের খোয়া মাখিবার সময় কেহ কেহ তাহার সঙ্গে 
মাস কলাহির জল, চিটা গুড় এবং খয়ের জল দিয়া থাকে। 
ইহাতে ছাদ বড় জমাট ও শক্ত হয়। 


সাধান প্রস্ততের নিয়ম। 


- সাঁজিমাটী, নারিকেল তৈল সমান ভাগে এবং কলিচুণ 
অর্ধেক একত্র করিয়া জলে গুলিতে হইবে। সেই গোলা 
আগণে চড়াইলে ফুটিতে ছুটিতে যখন গাঢ় হুইয়া আসিবে, 
তখন নামাইয়া তাহাকে যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ ছাঁচে ঢালিলে 
সাবান প্স্থত হইবে । 


বিলাতি সাবান । 


_সলিফারিন্‌ ১ গাউও, জালিমাটা ৯ উন, লা্ডবসা)* 
সাম, অটিডি রোজ ৯৭ ফৌঁটা, ষফেদা ১ আউন্। সব্রঃগ্রে 
সাজিমাটীকে গুঁড়া করিয়া জলে ফেলিয়া! রিফাইন করিতে 
হইবে। তাহা দ্নিষারিনের সহিত আগুণে চাগাইয়। যখন 
উভবেপ্উত্তম গে মিশ্রিত হইবে, তখন তাহাতে লার্ড ও 
অফেদা দিয়া নমাইয়া নাড়িতে থাকিবে। গরম থাকিতে 


ফাঁকিতে ভাহাতে অটডিরোজ দিয়া ঢালিলেই গোলাগী সাবান 
পরশ্থুত হইল। ঢ 
পমেটম্‌ প্রস্তুত প্রণালী | 
ছবীকা্নরিকেল "তৈল ৯ পোয়া, মোম ১ ছটাক একত্র 
গরম করিয়া ঠাণ্ডা হইলে দারুচিনির আর্ক ৯? ফৌট। 
ও লেবুর আরক ১ ভ্াম তাহার সহিত মিশাইবে। তাহার 
“পর ঢাকা দিয়া ২৪ ঘন্টা পরে ব্যবহার করা যাইতে পারে । 


প্শস 


সম্পূর্ণ । 








প্রথম পরিচ্ছেদ । 
উপন্তাসাংশ। 


বিন্ুবামিনীর দ্বিরাগমনের দিন নিকট হইল, পুজের 
মাতা যেমন পুজের মহিত বধৃকে দেখিলে অগার আনন্দলাভ 
করেন, কন্যার মাতাও জামাতাকে কন্যার সহিত একত্র দেখিয়া 
তেমনি নয়ন সার্থক জ্ঞান করিয়া থাকেন। জননীদিগের এই 
ইচ্ছাটা স্বাতাবিকী এবং যার পর নাই বলবতী। আমাদিগের" 
দেশে জ্ীলৌকদিগের মধ্যে একটা কথা প্রচলিত আছে যে, 
পুত্রের বিবাহ দিয়া কন্যা লাভ করা যায় এবং কন্যার বিবাহ দিয় 
পুত্র লাভ হইয়া থাকে। বাস্তবিক শ্বত্মদিগের জামাতা! এবং পুন্র-. 
বধূর প্রতি অপত্যবৎ স্েহ অতি প্রশংসনীর। তাহা না হইণে" 


হি গৃছস্থ-জীবন। 


সংসার হখের হইতে গারে না। ফাহারা এরপ স্বগ্রর প্রতি 
অসদাচরণ করেন তাহার! অভীব গহিতি কার্য করিয়া থাকেন। 
বিন্দুবাসিনীর মাতার ইচ্ছ। হইল থে জামাতা হেমচন্ শ্বশুরা- 
লয়ে আমিরা বিন্ুবাসিনীকে লইয়া যান। জামাতা না আসিলে 
কন্যাকে পাঠইবেন না এষন জেদ করিয়া ধিন্ুবাসিনীর 
পিতা বৈবাহিককে লিখিযা পাঠাইলেন “বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগের 
ইচ্ছা জামাই বাবু একবার এবাটীতে না আঙিলে তাহার! 
অতিশয় দুঃখিত হইবে, অতএব বাহাতে ভীহার আসা হত্ব 
আপনি সে বিষয়ে মনষোগী হইবেন।” 

হেমচজের পিতা! সর্কেরশ্বর ভট্টাচার্য মহাশযের প্রস্তাবে 
সন্ত হইলেন। এই সময়ে হেমচন্্র বিদায় লইয়া বাড়ীতে 
আসিয়া ছিলেন, শ্বশুরলায়ে আসিতে তীহার কোন আপত্তি 
হইল না। নির্দিষ্টদিনে বিন্দবামিনীর মাতা জামাতার মুখচন্ত্র 
দর্শন করিয়া হবর্গহাতে পাইলেন, তাহার মন আনন্দে উচ্ছলিত 
হইয়া উঠিল। তিনি সকল কাঁজ ভুলিয়া জামাতার আহা- 
' বের আক্বোজনে ব্যস্ত সমস্তা হইলেন, আহারের যত আয়োজন 
করিতেছেন কিছুতেই তাহার মন উঠিতেছে না ষেন আরও 
কিছু হইলে হয়। | 

আকাঙ্ষার এমনি আধিক্য যেন তিনি উচিতাধিক আয্ো- 
“জনেও তৃণ্ডিনাভ করিতে পারিতেছেন না। একা জামাই 
কিন্ত আড়ন্বর বহুলোকের ন্যায় হইতেছে ; বিদ্যাবিনোদ ভ্রা- 
. ভ্ীধ্য মহাশদের বাড়ীতে ছুই চারি দিন বড় ধুমধাম চলিল। ' 
* ভাহার পরে ধাধ্য দিনে হেমচন্ত্ু ভট্টাচার্য মহাশরের বাটা 
"এ অস্বকান্ব করিয়া আঁপানার  সহধর্শিনীকে লইয়া গেলেন। 


উপন্যানাংশ। ৩ 


এন্স$ল পাঠক গাঠিকাদিগ্রকে হেমচন্রের বাসভুনি ও সংসার- 
সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্ঠক | 
হুগলী, জেলার গঙ্গাতীরস্থ কোন গগগ্রামে হেমচত্রের 
নিবাস; আমাদের গগুগ্রামে যাহা যাহা খাকা আবশ্যক, 
হেমচন্দ্রের বাজগ্রামে তাহার কিছুরই অভাব ছিলনা । ফলকথা! 
একটা বাজার, স্কুল, পোষ্টাপিশ, মিউনিসিপালিটী, হিতৈষিনী 
সভা, পুলিশ এবং গ্রামের উপর দিয়া রেলপথ থাকায় 
একটী রেলওয়েষ্টেশন ছিল। গঙ্গার অনতিদূরে একটা সদর 
রাস্তার ধারে হেমচন্দ্রের বাটী, তাহার সম্মুখে ছোট ঢেউখেলান 
প্রাচীরের ভিতর নানা জাতীয় ফুলের বাগান, বাগানের উপর 
দিয়া হুরকিফেল! একটা রাস্তা, সেটা যেখানে শেষ হইয়াছে 
সেই খানেই বাড়ীর সদর দরজা ; তাহার বামে দক্ষিণে ছুইটা 
গাঁকা একতোলা কুটরী বৈঠকখানার কাজ করে, ভিতরে একটী 
ছোট তিন ফুকুরে দালান। তাহার একপাশ দিয়া অন্তঃপুরে 
প্রবেশ করিবার পথ। বাড়ীর ভিতরে ছুইটী দুতোল! কুটরী। 
প্রাঙ্গনের $কপার্থ্ে পাক ও অপর পার্থে গোশালা) বাড়ীটী 
ছোট খাট, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, খিড়কীতে চারিদিকে প্রাচীরে 
বেষ্টন করা একটী পুক্করিণী, তাহার চারিধারে অনেক 
ফলকর গ্ৰাছ। "বাড়ী দেখিলে তাহার কর্তাকে আড়ম্বরশুন্য 
* মৌখিন লোক বলি! বুঝিতে পারা যায়। হেমচন্রের পিতা 
রামেশ্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এই বাড়ী ঘর দার পুন্ব্ণা 
বাগান জমস্তই স্বকৃত। মাতামহাশ্রয়ে এই গ্রামে, তাহার 
বাম, মাত'মহ কেবল মাত্র তদ্রাসন ও ছুই চারি বিঘা ্রঙ্গোত্বর 
*দিয়া দৌহিভ্রকে প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। তাহার পর মখো- 


৪ গৃহস্থ-জীবন। 


পাধ্যায় মহ*শয় কলিকাতার কোন গবর্ণমেন্ট আপিশে চাকরী 
করিয়া এক্ষণে পেল্সন পাইতেছেন। চাকরীতেই তাহার 
লক্ষমীশ্রী। অপত্যের মধ্যে হেমচক্র ও আর একটী কন্যা কন্তার 
নাম সুরবাল!। সুরবাল! সধবা, বাপ মার বড় আদরের, এজন্য 
তিনি প্রার পিত্রালয়েই অবস্থিতি করেন। তীহার শ্বুর শ্বজ্র 
কেহই নাই, এজন্য শ্বশুরালয়ে ততটা নির্ভর নাই। শ্বামী 
কলিকাতায় চাকরী করেন, প্রতি শনিবারে যাতায়াত করিয়া 
থাকেন; কখন বা তিনি ডেলী প্যাসেপ্তীর হইব শ্বশুরালদ্র 
হইতেই আপিশ করেন। রামেশ্বরের ক্ষুদ্র পরিবারটা বেশ 
হুখী। 
বিন্ুবাসিনী শ্বশুরালয়ে আবিরা স্বাহার শ্বশুরের সুখের 

সারের অংশভাগিনী হইলেন। জর্দেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহা- 
শয়ের হুশিক্ষিতা কন্যা অগ্দিনেই জুধীর সচ্চরিত্রা বলিয়া 
প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিলেন। দেখিয়া শুনিয়া তাহার 
শ্বশুর শ্বর্ী তাহাকে যাঁর পর নাই ভাল বাসিতে লাগিলেন। 
সুখের সংসারে হখের মিলন আরও খের হয়। অনেক ধন- 
বান গৃহস্থ বামেশ্গরের প্রতিবাসী ছিলেন, কিন্ত তীহাদিগের 
সংসারে এরপ শান্তি ছিলনা, এজন্য তাহারা যখনই সংসারিক 

, জ্বালায় অস্থির হইতেন তখনই রামেশ্বরের নংসারকে শ্মরণ 
করিয়া দীর্ঘনিশাস ফেলিতেন। 

, * রাষেস্বর ইত্রাজী জানিলেও সেকেলে ধরণের লোক, হিন্দু- 
: ধর্মে, বিলক্ষণ আস্থাবান এবং পুক্রটাকেও তদ্রপে শিক্ষিত 

, করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের সদাচার সদনুষ্টান তাহার সংসারে 
. সকল্ই ছিল। বারব্রত, বাগযজ্ঞ, পুজার্চনা যে দিনের ষ্কা' 
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সকৃলই তাঁহার বাড়ীতে হইত। এজন্য তাহার ধন অপেক্ষা 
গ্রামমধ্যে মান সন্ত্রম অনেক অধিক ছিল। 


গোপালন অধ্যায়। 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 
গোপালন। 


হেমচলোর পিতা চাকরী করিরা মাসে মাসে ষে টাক। 
পাইতেন, পরিবারের ভরণপোষণ বাদে জেই টাকা অগ্চিত 
হইবার সম্ভনা ছিল না। শেষাবন্থায় তাহার বেতন বৃদ্ধি হইয়া" 
ভিল, তাহাতে দরশটাকা সংস্থান হইত বটে, কিন্ত যখন তিন্‌ 
চাকরী ঝ্বরিতে আরম্ভ করেন তখন বেতন অতি অল্পই ছিল £ 
কিচ্ছু এঅবস্থাতেও মুখোপাধ্যার মহাশয় অর্থ বাঁচাইতেন, 
ভিনি বিলক্ষণ মিতব্যায়ী ও পরিশ্রমী ছিলেন। তীহার প্রতি- 
বাসী অনেকেই তাহার তুল্য বেতন গাইতেন, ভীহাদের 
“হাহা” ঘুচিত না, কিন্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সংসারের 
সুপ্রতুলতা দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইতেন। তিনি এক 
মুহুর্ত কাজ ছাড়া ধাকিতেন না, প্রীতঃকালে উঠিতেন্ব, মুখ হাত 
ধুইরা গবাদি পশ্ুগলির সেবা করিতেন, বাগানের গাছ পালা গুলি, 
আলীর উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিত্ত থাকিতেন ডি ্বরং তাহা” 
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দের প্রতি দৃষ্টি করিতেন, আঁপিশ হইতে আসিয়া ষতক্ষণ নিদ্র? 
নাযান- সংসারিক একটী না একটী কাজ করিতেন, কখন 
নিষবম্্ হইয়া বসিয়া থাকিতেন না। তিনি যে ষে উপায় অব- 
লম্বন করিয়া অতি অল্প আয়েও সংসারে * একদিনের জন্ত 
কোন বিষয়ের অভাব করেন নাই, সেই মেই বিষয় অবিস্তার 
বর্ণনা করিলে বোধ হয় আমাদের “গৃহশ্থ-জীৰনের” পাঠক- 
গণের অনেক উপকার দর্শিতে পারিবে এবং তদনুসারে চলিতে 
পারিলে তাহারা যেতুসংসারে নিশ্চয় হুখী ও সচ্ছন্দ থাকিতে 
পারিবেন সে বিষয়ে কিছু মাত্র ষন্দেহ নাই। 
প্রাতঃকালে উঠিয়া মুখ হাত ধুইবার পর তাহার প্রথ্জ 
কাজ গোক্ু বাছুর গুলির সেবাকরা। আমাদিগের দেশে প্রাচীন 
ফাল হইতে সংসারের যাবতীয় গৃহপালিত মধ্যে গোরুর যে 
এত যত্ব কেন, খষিরা গোরুকে মানবের অত্যাবশ্টাকীয় জানিয়া 
কেন যে একটী মূল্যবান সম্পত্তি জ্ঞান করিতেন, সকল অপেক্ষা 
ভীহাদ্দের নিকট গ্োধনের কেন যে অমাদর ছিল, গ্রাভীকে 
কেন যে ভগবতীর ন্যায় আরধ্য করিয়| তুলিয়া ছিলেন, সকল 
পাপ অপেক্ষা গোহত্যা! পাপের কেন যে গুরুতৃ ক্বীকার করি- 
তেন, দে সকল কথা তিনি ভালরূপে বুঝিতেন এবং তদনুমারে 
,কাধ্য করিতেন। গৌছুগ্ধ মনুষ্য দেহে মহা উপকারী, এজন্ত 
আমরা তাহ] পান করিয়া শরীরের পুষ্টিঘাধন করি, গ্োবিষ্টা দগ্ধ 
করিয়! খাদ্য দ্রব্য পাক করিয়া থাকি, শস্যক্ষেত্রে গোময়ের সার 
ইয়া তাহার উর্বরতা বৃদ্ধি করি, বলদ গুলিকে দিয়া ভূমি কর্ধৰ 
করাইয়া! লই, তাহাদিগকে দিয়া ভারবহণ করাই, গাড়ী টানাই, 
'জাপনারা ভাহার স্বন্ধে আরোহণ করিয্বা পথশ্রমের হাত হইতে 
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আপনাদের দেহ রক্ষা করি, ভাবিয়া! দেখিলে গৃহস্থঘরে এমন 
উপকারী জীব আর নাই। কতদেশে কত রকমে যে গোকু 

ংসারের উপকার সাধন করে তাহা! বলিয়! উঠা যায় না। 

এয়প গরম উপকারী জীবের সেবা শুজা করা ষে গৃহস্থের 
প্রধান ধন তাহার সন্দেহ নাই। এইজন্যই আমাদের দেশের 
ব্যবস্থপকগণ গোকর অপালন মহাপাপ মধ্যে পরিগণিত করিয়া 
তাহার প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়া শিক্াছেন। কিকি উপার 
অবলম্বন করিলে গোকুকে ত্ুস্থ ও সবল রাখ! যায় অগ্ে 
দেই গুলি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিত্বা পশ্চা তাহাদিগের 
রোগ হইলে কিরূপে ভাহার প্রতিকার করা যাব তাহাই বিবৃত 
করাযাইবে। হেমচক্রের পিতা এই অকল বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান 
লাভ করিয়া ছিলেন, ভীাহারই অবলম্িত পদ্ধতিক্রমে অমর! 
এই গ্রন্থে গোপালন ও গো-চিকিৎসা ষন্বন্ধে কিছু বলিখ। 

গ্রোরু গৃহাস্থের যত উপকারে আইসে, গোরুকে দিয়া আমরা 

ঘে অকল কাজ করাইয়া লই, গোরুর যে ছুপ্ধপান করিয়! থাকি, 
তাহার মৃন্ন্য অবধারণ করিয়া সেই টাকার কিয়দংশও যদি 
আমরা তাহার বাসগৃহ ও আহারীয়ের জন্য ব্যয় করি, তাহা 
হইলে কোন ভাবনা থাকে না, গ্রোরুকে বেশ হুস্থ সচ্ছদ্দ 
রাধিতে পারি ।* আমাদের দেশে গ্রোরুর ঘ্বর যে অতি কদর্ধ্য ' 
অবস্থায় নিশ্মীন ও রক্ষা! করা হয় তাহা কাহারও অবিদিত নাই। 
যদি আমাদের কোন ৰাসগৃহ একটু মন্দ হয় তাহা হইলে, 
আমার বিজ্পচ্ছলে বলিয়া থাকি “ঘরট? যেন গোহাল্‌”*। এই 
প্রচলিত বিদ্রপাত্বক কথাটীতেই বুঝা াইতেছে যে গোগৃহ * 
“ হইলেই যেন তাহাতে উপযুক্ত জানাল! থাকিবে না, তাহার 
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চাল ছাওয়া হইবে না, দেওয়াল ভাল রাখা হইবেনা, মেজেেচী 
ওক্ষ ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিবার দরকার নাই। অপনারা 
ভাল খাইব, ভাল পরিব, সুন্দর ঘ্বরে থাকিব, যত উপদ্রব, 
নিরীহ পশুর উপর। ধর্খু ভাবিয়াও যদি না হউক এমনও 
মনে জানা উচিত ষ্ে, তাহাদিগকে হ্থস্থ সচ্ছন্দ রাখিলে তাহাদের 
হইতে অধিক কাজ পাওয়া যাইবে, এই উপকারিতার বিষস়্ 
চিন্তা করিপাও তৎপক্ষে যহবান হওয়া বুনি ও বিবেচকের 
বাধ্য! ্ 

উপুক্ত পালনাভাবে আমাদের দেশের গোঁজাতির অতিশঙ্ব 
শোচনীর অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে । তাহারা কৃশ ও ক্ষু্রকাদধ 
হইয়া মেষাদর আকার ধারণ করিতেছে । আমাদের দেশে 
গোরুর একপ ছৃর্দশা কখন ছিলন1। ইংলগ্ডের এক একটী গাভী 
যেন হস্তিনী, যেমন স্থুলাকার তেমনি বলিষ্ঠ এবং ছুগ্ধবতী। 

কিববদ্দিন হইল একটা ইংলপ্ীর মহিল1 কাধ্যোপলক্ষে কলি- 
কাতায় আসিয়া সেই সর্দদ প্রথম, কলিকাতার গড়ের মাঠে 
কতকগুলি গাভীকে চরিতে দেখিয়া তাহার সমভিব্যাহারী 
কোন ব্যক্তিকে আপ্চধ্য ভারে বলেন “এ দেশের মেষ এত বড় 
না জানি গোক্ কেমন!” তাহার জঙ্গী অনেকদিন হইতে 


“ এ দেশে ছিলেন, তিনি আমাদের দেশের গোজাতির দুরবস্থা 


অবগত ছিলেন, তিনি উত্তর করিলেন “এখুলি মেষ নহে, 


০গোরু1” এই কথার ইংরেজ ললনা বিশেষ ছুঃখিতা হইলেন) 


তিনি দেশে থাকিয়া কিঞ্চিৎ সংস্ক ত শিক্ষা! করিরা ছিলেন।-- 
ণমুখাস্তে ছুঃখিতা গাঁভী 
ছুঃখান্তে দুত্র পণ্তিতঃ 
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মানান্তে প্রবলা ভার্য্যা 
কুলান্তে বরাঙ্গণো রিপৃঃ 1” 

এই কবিতাটী আবৃত্তি করিয়া বলিলেন দৃদদর্শাঁ পণ্ডিত- 
দিগের কথা মিথ্যা হবার নহে। ভারতের যে স্বধের দিন 
নহে তাহ! এদেশের গাভীই তাহ] হচিত করিতেছে । একথার 
এক্রটকুও মিথ্যা নহে । ভারতের গোঁরুর অবস্থাসন্বদ্ধে উপরে 
যাহণ যাহা কথিত হইল তাহাতে পাঠক কি মনে করিতে পারেন ৭ 
বাস্তবিকই আমরাঁআমাদের পশুগুলির উপর বড়ই অত্যাচার 
করিরা থাকি, পীড়ন করিঘ। ক্ষুদ্রকা বংসগুলির মুখের গ্রাস 
কাড়িরা লই, তাহাদের জননীগণ ষে দুগ্ধ দান করিয়া থাঁকে 
তাহাতে তাহাদেরই পর্যাপ্ত হয় না, হৃতরাৎ তাহারা শুক্ষ শীর্ণ- 
কায় ছাগ মেষার্দির অবস্থায় অবনত হি! সে খাহা 
হউক এক্ষণে পণ্ড পালন সম্বন্ধে নিয়ে ষে সকল বিষয় লিখিত 
হইল সে গুলির প্রতি লক্ষ্য করিয়া গো-পালন করিলে আমা- 
দিগকে আর এ ঘোর নরক ষন্ত্রশার উপযুক্ত পাপ ভোগ করিতে 
হইবে নটু। 

গোয়ালখঘরের মধ্যস্থানটী চারিদিক অপেক্ষা উচ্চ হওয়া 
আবশ্যক, কেননা গোক্ুরা যে সুত্র পরিত্যাগ করে তাহ! জঙ্গিয়া 
সে স্থান সিক্ত 'করিতে পারে না, গড়াইয়া এক পাশে চলিয়া যার, , 
আর এমন ব্যবস্থা করা উচিত যে সেই মূত্র ঘরের কোন 


স্থানে জমিরা না থাকিতে পারে, এজন্য ঘরের মধ্যে একটী * 


নালা ও জল নির্গমনের দ্বার রাখা কর্তব্য। গোরুর “গায়ে: 
রৌদ্র ও ষট লাগিতে না পারে এজন্য ঘরের চাল দিয়া যাহাতে ২. 


জল না! পড়ে, রৌদ্র না প্রবেশ করিতে পারে তাহার উপায়? 


১০ গৃহস্থবজীবন। 


করিতে হইবে। বাত্রিকালের গীতল বাতাস গরুর পক্ষে "বড় 
অগকারী। গৃহমধ্যে যাহাতে সুবাতাস আইসে তাহার বিশেষ 
বন্দোবস্ত করিতে হুইবে। খরটী ধেমন পরিষ্কার পরিচ্ছ্ব 
হইবে তেমনি তাহার ভিতর যাহাতে আলোক প্রবিষ্ট হইতে 
পায় তাহার উপাধ করা চাই। গৃহমধ্যে গোময় বা গোমূত্র 
সঞ্চিত করিয়া রাখা কর্তব্য নহে। ভিজা ও ছুর্ণন্ধময় "ঘর 
স্বাস্থ্যের পক্ষে বড়ই অনিষ্টদার়ক । শীতকালে যাহাতে গোয়া 
লের মধ্যে ঠাণ্ডা বাতাস প্রবেশ করিয়া গঞ্ষকে কোন মতে 
শীতার্ত না করে এমন উপায় দেখা নিতান্ত কর্তব্য । 
আমাদিগের দেশে গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে গরুকে মাঠে ছাড়িয়া 
দিবার যে পদ্ধতি আছে তাহা অতীব দূষণীন্ব ॥ রৌদ্র বৃষ্টিতে 
অনাবৃত থাকিলে গরুর পীড়া জন্িম্বা থাকে। রাখালের! 
বৈশাখ জ্যেষ্ঠ মাসে দিবা দ্বিপ্রহবের সময় গরু সকলকে মাঠে 
ছাড়িবা দিয় নিশ্চিন্ত মনে আপনারা বৃক্ষ ছারাষ বসিয়া খেল! 
করে. বর্ধাকালেও তদ্রপে তাহাদিগকে বৃষ্টিতে ভিজান হইয়া 
াকে। কখন কখন এমনও দেখিতে পাওয়া বায় ষে বন্যা- 
মগ্ন স্থানের জল শুকাইলে সেই সকল জমির উপর গরু 
বাধিত রাখা হয়, তাহাও নিতান্ত মন্দ। বর্ষাকালে জর্ধাত্র 
প্রচুর তৃণ জম্িরা থাকে সত্য বটে কিন্তু সকল প্রা গরুর পক্ষে 
জুখাদ্য নহে। এমন অনেক প্রকার ঘাস আছে ষে তাহা 
. খাইলে গরু পীড়িত হয়। এক প্রকার ঘাস আছে তাহাতে 
; বনের গ্ন্ধ থাকে, সেই শ্বাস খাইতে দ্রিলে গরুর ছুগ্ধে ও 
গ্াত্র হইতে রগুনের বিকৃত গণ্ধ বাহির হয়। 
_. শুরুকে উপযুক্ত মতে খাবার দিলে ও ভাল. জাগার, ভাল 


গোপ।লন । ্ ১১ 


স্বরে রাখিলে কখন তাহাদের পীড়া হয় না। একটা পূর্ণ বয়স্ক: 
গরুরপক্ষে পাঁচ গণ্ডা বিচালি ও একসের খইল প্রচুর খাদ্য, 
প্লভদ্যতীত এক ঝুড়ি ঘাস ও দুই সের ভূষি হইলেই একদিনের 
জাব পর্ধ্যাপ্ত হয়। খইল অধিক খাওয়াইলে গরুর অজীর্ঘ 
হুইয়া থাকে। ভাতের মণ্ড পুষ্টিকারক ও গাভীর দুগ্ধবর্ধক। 
গোরুর আহারীয়ের বিষয়ে যেমন দৃষ্টি রাখা আবশ্তক পাণীয় 
পক্ষে তেমনি সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু 
আমাদিগের দেশের কেমন মন্দ পদ্ধতি যে গ্রোরুকে প্রায়ই কদর্ষ্য 
জল পান করিতে দেওয়া হয়! তাহা বড় অন্তায়। বিশুদ্ধ 
জল মনুষ্য পশু পক্ষী সকলেরই অমান উপকারী, ও দুর্গন্ধমনত 
জল কাহারও পান করা ভাল নর। রৌছের সময় গোরুকে 
জল পান করিতে দেওরা বিধেয় নহে, তাহাতে প্রায়ই অর্দি- 
গরমি ও অপরাপর পীড়া জন্মিবার সম্ভাবনা । প্রীপ্রকীলে যখন 
বেলা শেষ হইবে েই সময় জল পান করিতে দিলে কোন 
অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে না। এই ধুতে সাত আটদিন অন্তর 
তাহাদিগকে ন্সান করাইয়া দেওয়া কন্তব্য। শীতকালে গোরুর 
গা দুয়া দেওয়া ভাল নহে। তবে যাহাতে তাহাদের গাক্জে 
অরলা জন্মিতে না পারে তদর্থে প্রতি দিন এক এক বার খটর' 
ও ক্রস দির গাত্র মাজ না করিয়া দিলে তদ্দার1 সমস্ত ময়ল 
নষ্ট হইসা ষাক্, বন্ড বড় লোমখ্ডলি উঠিয়া! তাহাদের গাত্র বেশ 
পরিষ্কার ও মস্ণ হয় এবং গারে যে এক প্রকার কীট জন্গে 
, তাহাও নষ্ট হইয়া থায়। এই সকল কীট বড় পীড়াদায়ক। নাথ 
অপরিষ্কার দ্লাখিলে আমাদের যেমন উকুন জন্মে, গোরুর গা 
"পরিষ্কার না রাখিনে তাহাদেরও উক্তবিধ কীট জন্মিয়া থাকে 


১২ গৃহস্থ-জীবন । 


গ্রাভীকে নিয্োক্ত প্রকারে খাদ্য প্রদান করিলে তাহার 
চৃগ্ধ অধিক হয়। কিন্ত এই সকল প্রসব হইবার অব্যবহিত 
পুর্ব্বে খাইতে দেওয়া উচিত নয়। আমাদের দেশে একটা! 
চলিত কথা আছে থে “গাই গোকুর মুখে ছুধ।? সেকথা! 
কোনমতে অসত্য নহে। গাভী যত অধিক এবং উত্তম খাবার 
খাইতে পাইবে, মে তত অধিক দুগ্ধ দিবে। কিন্ত স্মরণ রাখা 
উচিত যে, যে পরিমাণে খাদ্য দেওয়া! যাইবে তাহা সে উত্তমরূপ 
জীর্ণ করিতে পারে কিনা আগ্রে তাহ! দেখিতে হইবে । গোজাতির 
ক্ষুধা অধিক, মহজে তাহাদের অজীর্ণ হয় না এবং তাহার! 
স্বেচ্ছাপুর্ববক অধিক খাদ্য গ্রহণ করেনা, এটা তাহাদের স্বাভা- 
বিক জ্ঞান। সে যাহ হউক ক্রমে ক্রমে খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি 
করা যাইতে পারে, তাহাতে তাহাদের কোন অসুখ হয় না। 
ঘদি দৈবাৎ অধিক খাদ্য প্রদ্বত্ত হয়, তবে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল 
পরে পুনরাম্ব খাইতে দেওয়া উচিত। ফলতঃ অনিচ্ছাস্বত্বে 
তাহাদিগকে অপরিমিত খাদ্য গ্রহণে বাধ্য করা কোনমতে 
শ্রেয় নছে। | রঃ 
প্রসবের এক দিন পরে তেঁতুল গ্রাছের আঠা অর্ধতোলা 
কলাপাতার ভিতরে রাখিয়া গাভীকে খাওয়াইলে তাহার দুগ্ধ 
বৃদ্ধি হয়৷ | 
প্রমবের পাঁচদিন পর হইতে তৃতুল কনিকার সহিত অলাবু, 
সিদ্ধ করিয়া খাওয়াইলে গাতীর দুগ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি হয্ব। 
:. প্রাযই দেখিতে পাওয়া বায় ফেকোন কারণ নাই পরস্থিনী 
গ্রাভী সময়ে সময়ে অত্য্স ুপ্ধ দেয়, কখন কখন ছষ্ধের পরিবর্তে 
তাহার বাঁট দিয়া রক্তধারা পতিত হইয়া থাকে । যে কারণেই 


সার্নবঙ্গিক পীড়া ও তাঁহাঁর চিকিৎসা। ১৩ 


হউক তাহা অবধারিত করা এস্থলে আমাদের উদ্দেশ্য নহে, 
কন্ত প্রতিকার এই ষে, প্রণব হইবা মাত্র গাভীর একশৃষ্ষে চুণ, 
অপর শৃঙ্দে কালী লাগাইয়া দিলে কোন মতে উক্তরূপ 
মভ্যাপাত ঘটবে না 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


সার্রঙ্গিক গীড়। ও তাহার চিকিৎসা । 


আমাদের দেখে গবাদির যে সকল পীড়া জনমিয়া তাহাদের 
জীবন নষ্ট করিতে থাকে, এক্ষণে সেই মেই রোগের প্রতিকার 
লিখিত হইতেছে । চিকিৎসকের বিনা! সাহাঁষ্যে রোগ নিরূপণ 
করিয়া বধ প্রয়োগ করিলে গো-স্বামীরা অনায়াসেই আপনাপন 
জনকে মৃতু সুখ হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন। এই সকল 
ওষধ বিশেষে পরিল্গীত ও ফলপ্রদ। 

সর্বাগ্রে বসন্ত রোগের কথা বলা ষাইতেছে। এই রোগ 
বিলক্ষণ সংক্রামক। বসন্ত ভিন্ন পার্খদেশের নালি ঘা, দকদকে 
ঘাযুক্ত গোথ জর ও গ্লীহা, এসো ঘা, ফুসকুসের প্রদাহ রোগও 
বড় সংক্রামক। এই সকল রোগ একটী গরুর হুইলে তাহার 
ঘরে বা পালে যতগুলি গোরু থাকে সকলকেই আক্রমণ 
করে, এজন্য যখনই কোন গকুর এই সকলের মধ্যে কোন 
একটী পীড়া হইবে, তৎক্ষণাৎ তাহাকে অন্যান্য গোর হইতে 
পৃথক রাখিয্না চিকিৎমা করিতে হইবে; এই ঘকল ছো'হাটিয়া' 
রোগে সময়ে সময়ে বহুমংখক গো নষ্ট হইয়া যায়। অতএব 

হ্‌ 


৪ গৃহস্থ জীবন। 


একটির রোগ হইলে যাহাতে অন্যান্য সকলকে আক্রমণ 
করিতে না পারে তাহার বিহিত করিতে হইবে । 
এক প্রকার বিষ হইতে বসন্ত রোগের উৎপত্তি হয়, সেই 
বিষ যে কি প্রকারে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে এ পর্যযজ তাহা 
জুনিশ্চিত ছয় নাই। সম্ভবত বাযুর সহযোগেই এই বিষম আনিষ্ট 
জনক পদার্থের সঞ্চার হইয়া থাকে? শুধু বসন্ত কেন যাবতীস্ব 
সংক্ষামক রোগই বায়ুর সংশাবে শরীর হইতে শরীরাস্তরে প্রবেশ 
করে। স্পর্শদোৰ ঘটলে ততক্ষণাতই যেরোগের লক্ষণ সকল 
প্রকাশ পাইয়! থাকে এমন নহে, সচরাঁচর ছুই তিন দিন লাঁগে, 
কখন কখন চক্তিশ শব্টায় মধ্যেই প্রকাশিত হইতে দেখা 
গিয়াছে। রোগ প্রকাশ হইবার সময়ে থে থে লক্ষণ প্রকাশিত 
হুত্ব তাহ দ্বারা তিনছী অবস্থা কঙ্গনা]! করা যাইতে পারে | ষ্থা £+ 
প্রথমাবস্থা_আঁলস্য, কম্প, গা শিহরিয়া উঠ1, মুখ গরম 
শ্রেম্মক ঝিলিতে রন্ত সংস্থান, খুস খুস করিয়া কাঁশি, কাঁণ লুটিয! 
পড়া, পেট আ'টিয়া ধরা, বিষ্ঠা যেন গ্রেম্মাতে লেপ দেওয়া, ক্ষুধা 
মান, অধিকাংশ স্লে পিপাসা, শরীরের মাঁসপেশী জমস্ত 
খেঁচিয়া ধরা, পৃষ্ঠ কুজ হওয়া, পা চারটা জড় হওয়া, অনিয়মিত 
রূপে ও ধীরে ধীরে জাবরকাটা, দত কড়কড় করা, হাই তুলা, 
নাড়ী বেগবতী ও পৃষ্টে হাঁত দিলে অসহ্য জ্ঞান হওয়া । 
দ্বিতীয়াবন্থ! _মুখ, শৃঙ্গ, কাঁন, পা এবং অন্যান্য অঙ্গ প্রতঙ্গ 
কখন শীতল, কখন গরম-হয়, অর্থাৎ ক্ষণে দাহ ক্ষণে শীত, ঘন 
ত্বন শ্বাস, ক্ষুধামান্দ রোমন্থনে নিবৃত্তি, চক্ষে পিঁচুটী পড়া, 
মেকদণ্ডের বেদনা বৃদ্ধি, কৌকে মাথা গুজিয়! পড়িয়া থাকা» 
প্রবল জ্বর, পিপসাবৃদ্ধি, টোক গিলিতে কষ্ট, মাংসপেশীর 
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খেঁচুনীর আধিক্য, নাড়ী ঠিক না চলা--কখন অধিক কখন অল, 
নড়ন চড়নে কষ্ট, দখীতের মাড়ী ও গালের বিলি অতিশয় লাল 
বর্ণ হওয়া, জিহ্বায় কাই হওয়া, পেট আটিয়া ধরা, বিষ্টায় শ্বরেক্ষণ 
ও রক্তের £লপ থাকা, মল ও মুত্রদ্ধারের ঝিলি রাহ ও শুক্ষ 
হওয়া, মলত্যাণ্ের সময় অধিক বেগ, কোন কোন স্থলে মল- 
মৃদ্লের ছার ঝুলিয়া পড়া । | 
'. তৃতীয়্াবস্থা-_মুখ, চোখ, নাঁক দিয়া অনবরত আটার মত 
শ্নেত্বা বাহির হয়, নিশ্বাসে দুর্ঘন্ধ, টাকরা, মুখের নিয়ভাগ, জিহরা 
কথন কখন নাকের ছিদ্র ও চক্ষুর পাতার ভিতরের ছাল উঠিয়! 
যার, অল্প বা অধিক পরিমাণে হরিদ্রা বর্ণ কুক্ষড়ীতে আবৃত 
থাকে, সন্মুখের দাত নড়ে। এই সময় উদরামন্ধ জন্মে, মলের 
সহিত রক্ত থাকে, শেষে জলবৎ ও দর্গন্ধময় ভেদ হয়, গোর 
অত্যন্ত দুর্বল হব, পিপাসা থাকে, কিন্তু ঢোক গিলিতে বড়ই 
কষ্ট হইতে থাকে, গ্রাযের চামড়া, শিৎ, কাণ, পা ও মুখ শীতল 
হইয়া! উঠে, তখন আর উঠিবার শক্তি থাকে না, গণি] করে, 
নাড়ী টের পাওয়া যায় না, পাঁচ ছয় ফ্কিনের মধ্যেই মরিয়া যায়। 
এই রো ২৪ ঘণ্টা] হইতে ১২ কি ১৬ দিন পধ্যন্ত থাকিতে 
পারে কিন্ত সচরাচর তিন হইতে নয় দিন পর্ধযস্ত থাকে । 
রোগপ্রতিকৈ-_ষে বিষ হইতে এই রোগের উৎপত্তি, সেই 
বিষ নষ্ট না হইলে পণ্ড কোন মতে আরোগ্য লাভ করিতে 
পারে না। বদি এই রোগে গোরুর গানে কুক্কড়ী বাহির হয় 
তবে তাহা হুলক্ষণ জানিতে হইবে। কুদ্ষড়ী যত জ্ধিক পরি-' 
মাণে বাহির হয়, রোগও তত শীঘ্র আরাম হওয়ার সম্ভাবনা! । 
কু্ষুড়ী বাহির না হইয়া যদি রক্তামাশয়ের মত মল নির্গত হইতে 


১৬ .. গ্হস্থ-জীবন | 


থাকে তবে তাহা কোন মতে শুভ লক্ষণ নহে। যাহাতে পশুর 
শরীর হইতে উপরোক্ত দূষিত পদার্থ বাহির হইতে পারে তাহার 
বিহিত চেষ্টা কর! আবশ্তাক। তজ্জন্ত রোগের প্রারস্তে ষে কোষ্ঠ, 
বদ্ধ হুইবার লক্ষণ প্রকাশ হয় তাহার জন্য প্রতিদিন এক বা. 
হইবার তিন কীচ্চা হইতে ছত্র কীচ্চা পর্ধাত্ত লবণ অথব! 
এপজম সষ্ট প্রভৃতি লবণাক্ত বিরেচক প্রদান করিতে হব্র। 
প্রতিদিন ২। ৩ বার গরম জল ও তৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া 
পিচকারীও দেওয়া গিথ্বা খানে । অতিরিক্ত দাস্ত হইল পু 
দর্ধ্ঘল হইয্বা। পড়িবার সম্ভাবনা এজন কোন মতে উগ্র 
জোলাপ দিবেন!। 
_ বিরেচন দ্বারা রোগোৎ্পাদক বিষ সহজে বাহির হইয়া 
যাইতে পারে বটে কিন্ত অধিক দাস্ত হইয়া গোরুকে অবসন্ন 
করিলে তাহাও কোন মতে সুবিধাজনক নহে । 

মল রক্ত ও শ্রেম্বা ২৪ ঘণ্টার অধিক বাহির হইতে থাকিলে 
তাহা নিবারণের জন্য নিম্নোক্ত গুঁদধ দুইটার কোনটা ব্যবহার 
করাযাইতে পারে। ক 

চাখড়ির গু ড়া ৩৪০ তোলা, পলাশ গ'ঁদ 4০ তোলা, আফিম 
1০/* আনা, চিরাতার গু ড়া।* তোলা, এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপ 
চর্ণ করিয়! এক ছটাক মদের সহিত মাথিয়া একসের ভাতের 
মাড়ের সহিত খাইতে দ্িবে। এই ওঁষধ ধারক ও অয্ন- 
. শাশক। 
. ফপুর্ধিঘত আনা, মোরা ৪ আনা, ধুতুরাবীজ 14০ আনা, 
চিরতা ৪* আনা, ম্দ্য ২ ছটাক একত্র মিশ্রিত করিয়া খাও” 


স্লাইবে। 
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'সেশোক্ত ওষধটা রোগের প্রথমাবস্থায় দেওয়া গিরা থাকে। 
রোগের দ্বিতীয়াবস্থায় যদি ২৪ ঘণ্টার অধিক কাল পথ্যস্ত 
পাতলা মল বাহির হইতে থাকে তবে «* আন! ওজনে মাজু- 
ফলের খুড়া উহার সহিত মিশাইয্া দেওয়া যাইতে পারে, যত- 
ক্ষণ দবাস্ত বন্ধ না! হত ১২ ঘন্টা অন্তর এই ওউষধ ব্যবহার রি 
হইবে |. | 

* গথ্যের মধ্যে কেবল চাউল ও রি উল রূপ সিদ্ধ 
করিয়া তাহার শ্বন মাড় থাইতে দিবে। 

রোগের প্রথমাবস্থায় যতক্ষণ না দ্াস্ত হর ততক্ষণ জল 
দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু দাত্ত হইতে আরম্ত করিলে অতি 
অল্প মাত্রা জল দেওয়া বিধি, কিন্ত একেবারে না দেওয়াই, 
ভাল। এসময় অতি অল্প পরিয়াণে মাড় খাইতে দিবে। কেন 
না কখন কখন দাস্ত হইলে অতন্ত্য পিপা হী ও গোরু জল 
খাইবার জন্য বড় ব্যাকুল হইব থাকে, কিন্ত এঅবস্থায় জল 
দিলে অধিক দাস্ত হুইরা গোকুকে অধিকতর ছুর্র্বল করে এবং 
তাহাতেই শীগ্র মবিষা যায়! | 

রেওন বন্ধ হঈলে অধর ওষধ দিতে হইবে না। তখন সাব- 
ধানে শুশ্রাষা করিতে হয়। এই অবস্থায় পথ্য ধ্ষবল মাড়) 
টাটকা ঘাস, ও কচি কচি লতা পাতা । মাড়ের সঙ্গে অন্স 
পরিমাণে: লবণ মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে । এই 
রোগের উপশম হইলে কোন মতে শক্ত শুক্ষ ও আশাল ভ্রব্য 
গোরুকে খাইতে দেওয়ী উচিত নহে। তাহা হইলে পুনরায়. 
জীর্ণ রোগ অথবা বসন্ত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা? *. 

মেষ ও ছাশলেরও বসস্ত রোগ হইতে পারে, কিন্তু 
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' পণ্ডকে ম্পর্ণ করিলে গবাদির যেমন ও .রোগ হইয়া থাকে 
ইহাদের তেমন হয় না। তাহাদের রোগ না সেও তাহাদের 
'ছারা গবাদির এক পাল হইতে অন্য পালে উক্ত পী়ার সঞ্চার 
'হুইতে পারে ইহা মনে রাখা কর্তব্য । : | 
উপরোক্ত উষধ গুলি বসন্ত রোগাক্রান্ত ছাদ ও 'মেবকেও 
দেওয়া গিয়! থাকে, কিন্ত নি পরিমাণ ছয়ভাগের এক ভাগ 
জানিতে হইবে। 
এসো খা এক প্রকার স্থক্রামক জরা জরের সঙ্গে জঙ্গে 
মুখে, পায়ে ও পাখ দেশে ফুস্চড়ী বাহির হয়া এই কুক্ষড়ী 
কোন.কোন পশুর মুখে, কোন পশুর পাষে, কোন কোন পণুর 
প্রথমে পানে শেষে মুখে হইয়া থাকে । 
গো, মেষ, ছাগ, শৃকর ও মুরণীরও এই রোগ হইতে দেখা 
গিয়াছে ।, এমনকি এই রোগাক্রান্ত গরুর হুপ্ধ পান করিষা 
মনব্যেবুও এই রোগ হইয়া থাকে। 
অধিকাংশ স্থলে সংক্রামকরূপে এই রোগ আক্রমণ করিয়া 
থাকে। কিন্ত কখন কখন আপনাহইতেও এই নোগ হইতে 
'দেখাপিয্বাছে। অনেকে বলৈন গরুকে যেখানে জর্দা রাখা 
হর সেই কস্থানের স্কাটা ময়লা থাকাই ইহার প্রধান কারণ। 
ফলতঃ ইহা অবধারিত হইয়াছে যে, গরুকে পরিষ্কার .পরিচ্ছন্ন 
প্বাথিলে ও অন্য পণ্ডর সহিত চরিত না দিলে এই রোগ 
'জন্মিতে পাঁরে না। 
লক্ষণ--কম্প দিরা জর হর, মুখ শিৎ ও পা সকল গরম 
'ইইরা উঠে, মুখ দিয়া লাল পড়ে, পরে মুখে ও পায়ে ফুদ্ধড়ী 
দখা যান। গাভীর এই রোগ হইলে পার্থেও বাটে ফুদ্ছূড়ী 
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হইয়া থাকে। একুক্ষত়ী বীমের বীজের আকারে ফোক্ধার মত 
হরণ কখন কখন নাকের ঝিলিতে হইতে দেখা যায়। ফৃষ্চড়ী 
বাহির হইবার ১৮ কিম্বা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ফুক্কড়ী ফাটিরা ঘা 
দেখা নেক উহা! শীন্র ভাল না হইলে নালী হয় 
মুখের অন্যান্য শ্থান অপেক্ষা প্রারই জিজ্বাতে প্রর্ূপ 
ফুক্ষড্ী হইব থাকে । কখন কখন দ্রাতের গোড়ায়, টাকরায় 
ও"গালের ভিতর হয় । 
পায়ে দুক্ষড়, হুইলে খুরের সঙ্গে ষে ম্মানের চর্্রের মোগ 
থাকে মেখানে ও 'খুরের জোড়ের মধ্যে হইব থাকে । 
মুখের বেদনা ও জবর থাকাতে পশুটী খার় না ও যে পানে 
খা মেই পা খোড়াইয়া চলে । 
বলদ হইলে তাহাকে বদি খাটান বায় তবে আরও কঠিন- 
তর হইয়া উঠে। পা ফুলিশ্না যায়, অনেক স্থলে খুর খসির়া 
পড়ে, কখন কখন পায়ে ফোড়া হুর । 
পালান ও বাটে কুস্কড়ী হইলে তাহা ছুলিয়া উঠে ও স্পর্শ 
করিবামাত্র বেদনা বোধ করে। বাছুর &ঁ গাভীর ছুগ্ধ চুসিয়া 
খাইলে ভাহারও এই রোগ হুয়। 
পয়ন্িনী গাভীর এই রোগ হইলে দ্োহন করিবার ময় 
দোয়ালের. হাত ফোক্ষায় লাগিয়া অধিক টাটাইক়া উঠে । 
ছুহিলে পালান ফুলিয়া বায় ও তাহাতে দাহ জন্মে! * 
গোয়ালেরা কগ্ন গর দুহিয়! যদি ভাল করির! হাত না ধোয়, 
তবে জুস্থশক্ুর পালান স্পর্শ করিলে তাহারও এই রোগ হয় 
.. কখন কখন ভ্রমক্রমে এই রোগ বসত্ত বলিয়া* বোধ হইয়া - 
থাকে। কিন্ত আমাদের দেশে উদরাময় এই রোগের লক্ষণেঞ্ 
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মধ্যে নহে। বসন্ত হইলেই উদরামরর ও রক্তামাশার হইরা 
থাকে। 'নধিকন্ত বসন্ত হইলে পাত্বের রোগ হয় না। * 

কুপ্ধ জন্তর উপযুক্ত ঘত্ু লইলে তিন চারিদিনে জরের সকল 
লক্ষণ লোপ পায় ও অধিক কেশ না হইয়া দশ পনর দিন মধ্যে 
সুস্থ হুইয়া উঠে। কিন্তু ষত্বের ক্রেটা হইলে খা রোগ স্বত্বে 
গরুকে খাটাইলে জর অত্যন্ত বৃদ্ধি পার, ক্ষুধা মান্দ্য হয়, এবং 
খুব ও পাদ্ের মধ্যে যে ঘা থাকে তাহাতে 'খুর খসিঘ্না পড়িতে 
গারে। পা অধিক কুলি উঠে, তাহাতে ফোড়া হয় ও দশ 
বার দিন মধ্যে গক্ক মরিয়া যায়। | 

চিকিৎমা__কুপ্ গরুকে ঘরের ভিতর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন 
_ ভাবে রাখিতে হইবে। গেই ঘরের, মধ্যে ষেন উত্তমরূপে , 
ই বামুর গতি বিধি থাকে ও মরঙা শুন্য হয়। 

গ্রতিদিন ছুই তিনবার গরম জল ॥* ফের ও ফটকিরি 
১ তোলা একত্র মিশাইন্না সেই জলে মুখ ঈুইয়া দিবে। 

সকাল সন্ধ্যায় গরম জল দিয়া পা ধুইয়া সমস্ত ময়লা, 
বিশেষতঃ খুরের মাঝে খাঁজের অনল বাহির করিয়া সেক দিতে * 
হইবে। তাহার পর কপূর এক ভাগ, তার্সিণ তৈল সিকি 
ভাগ, মষিণার তৈল ৪ ভাগ উত্তমন্ূপে শিশাইনা খায় লাগাইব্া 
দিবে। মাদ বৃদ্ধি হইলে প্র উষধে তুঁতের গুঁড়া মিত্িত 
“করিবে। ্ রং 

পাঁলান, বাট প্রভৃতি যে সকল স্থানে ঘা হয় দেই সকল 
জান পরিষ্কার রাখা ও বারস্থার  উঁষধ দিয়া বাধিরা দেওয়া 
 উচিত"। তাহা হইলে মক্ষিকায় কোন উপদ্রব করিতে 
“পারে না। | 
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অধিক জর হইলে কপূর ॥* আনা, সোরা ১ তোলা, 
মদ্য আধ ছটাক ১ সের শীতল জলের মহিত খাওয়াইবে। এই 
উষধ প্রস্তত করিবার সমর অগ্রে মদের সহিত কপূর মিশ্রিত 
করিরা তবেছ্চাহার সহিত জল মিশাইতে হইবে, নতুবা কপূর 
জলে ভামিবা বেড়াইবে। ! 

অথবা সৌরা ১০ তোলা, লবণ ২1 তোঁলা, চিরাতার গুড়া 
২০ তোলা, গুড় দেড় ছটাক আধমের জলের সহিত খাওয়া- 
ইতে হইবে।  * 

পথ্য -দুর্বাঘাষ কিম্বা মটরের ডগি ও আন্যান্য. নরম 
টাটকা দ্রব্য । 

চাউল ৭4* পোয়া, জল ৫ ফের দেড় ম'টাকাল মিদ্ধ 
করিয়া ছাকিবে, তাহার পরে যখন দেখিবে ঠীও] হইয়াছে তখন্‌ 
তাহাতে অল্প লবণ মিশ্রিত করিঘা দ্রিবে। 

শোথজর--ইহাঁও সংক্রামক রোগ, কিন্তু শীতপ্রধান দেশে 
নহে। ইহাতে চরের নীচে কোন কোন স্থান বিশেষতঃ দাবনা 
ও পার্থ গ্রলা ও জিহ্বা শ্ফীত হয়। ফুলা স্থানটা বাযু পূর্ণ বলিয়া 
বোধ হত্ব ও টিপিলে চড় চড় করে। কু জন্তকে অন্য জন্ত 
স্পর্শ করিলে তাহারও এই পীড়া হইতে পারে। "মানুষে প্পর্শ 
করিলে সাংঘাতিক কুক্ষড়ী জন্মে। র 
'. পক অনেক দিন অপকুষ্ট বা খ্বাসশূন্য জমিতে চরিলে 
ভাহার পর চরিবার উত্তম স্থান পাইলে সচরাচর এই রোগ্ণ 
হইয়া থাকে । বৃদ্ধ অপেক্ষা যুবা পশুর রক্ত শীঘ্র বুদ্ধি ,পার, £ 
এজন্য অগ্প বয়গ্ক গরুর এই রোগ অধিক হ্য়। রক্ত হঠাৎ 
খ্বা হইলে দূষিত হইবার সুস্তাবনা, এবং শরীরের কোমল * 
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মাংস শিথিল থাকে, এজন্য দেই স্থানের শিরা হইতে রক্ত 
নিঃস্ছত হয়। যদি কোন গরু কৃশ অবস্থা হইতে হঠাৎ পুষ্ট 
হইতে থাকে, তবে সেই গরুর এই রোগ প্রারই হইতে দেখা! 
যাত়্। বৎসরের যে সময়ে দিবাভাগে গ্রীষ্ম এবং" রাত্রিকালে 
শীত হয়সে সময় গরুকে ফণীকে রাখিলে এই .পীড়া হইতে 
পারে। আমাদের দেশৈর জলা ভূমিতে চরিলেও গরুর এই 
রোগজন্মে। পালের মধ্যে একটী গরুর এই জর হইলে 
অন্য সকলেরও হইবার -সভ্তাবনা থাকে। অতএব ইহ! 
সংক্রামক বলিয়! জ্ঞান করিতে হইবে। | 
লক্ষণ সচরাচর হঠাৎ এই রোগের লক্ষণ সমূপায় প্রকাশিত 
হয়। যেগরুকে সুস্থ সচ্ছন্দ দেখা যায়, দুই এক ঘণ্টার মধ্যে 
যান ও আড় হুইযা পা নাড়িতে কষ্ট বোধ করে। কিছুক্ষণ 
পরে শরীরের কোন অঙ্গে যথা দাবনা, পারব গলা ও জিহ্বার 
নিয্নতাগ ফুলিয়া উঠে, কখন কখন বুকে, পেটে এবং মজ্জাতেও 
এই রোগের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। চর্ম্ের নীচে ফুল! 
. স্থান টিপিরা ধরিলে বুজ বুজ করে ও তাহা বায়পূর্ণ বোধ হত, 
এবং তাহাতে এক প্রকার ভাগ জন্মে । গলায় ও ফুসফুসে 
পীড়া হইলে খ্বাদ ফেলিতে কষ্ট বোধ করে। মজ্জাতে হইলে 
গরু অচেতন থাকে, পেট ও প্লীহাতে হইলে সেই মেই স্থানে 
" বেদনার লক্ষণ দেখা যায়। পায়ের কোন স্থানে এই রোগ 
_ হইলে গক্ প্রান পা তুলির চলিতে পারে না, অবশেষে 
. নিল ভাবে একই স্থানে দড়াইয়া থাকে। আক্রমণকালের 
অব্যবহিত পরেই রোগ বৃদ্ধি হইয্রা উঠে, এবং. ফুল 
* স্থান মত্বর আরও অধিক কুলিতে থাকে ও অক্পকাল মধ্যেই 
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পণুকে চলিতে অশক্ত করে। তখন খন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস হয়, 
কোত পাড়িতে থাকে, নাড়ী বেগে চলে, শীস্র বল হ্রাস হইয়া! 
মাইসে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রোগীর প্রাণ সংহার করে। 
এই রোগ দুই খণ্টা হইতে ২৪ ণ্টা পর্যন্ত থাকে? 

চিকিৎসা-ফুলা অধিক হইলে ও শ্বাস ফেলিতে কষ্ট 
হওয়ায় ফুসফুস রক্তপূর্ণ জানা! গেলে চিকিৎসায় ফল হয়না। 
শরীরের কোন স্থান ফুলিয়া উঠিলে গরুর এই রোগ হইয়াছে 
জানিতে পারা ঘায়,* তৎক্ষণাৎ মিনার তৈল ১ পোয়া, গন্ধকের 
গুঁড়া আধ পোষা, শুঠের শুঁড়া ১* পোরা আধ সের তপ্ত 
মাড়ের সঙ্গে গরুকে খাওয়াইয়া দিবে । অথবা লবণ দেড় ছটাক, 
মুদব্বর ১০ তোলা, গ্রন্কের গুঁড়া ৫ তোলা খাওয়াইবে। 

শুঠের গুড়া ২।* তোলা, গুড় আধ পো, তগুজল ১ 
সের একত্র মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইবে। যতক্ষণ দাস্ত হইতে 
আরত্ত হয় ততক্ষণ ৮১৯ ঘণ্টণ অস্ত্র এই ওঁষধ দিতে থাকিবে । 
এতছ্যতীত মদ্য ১ ছটাক, কপূর ॥* আনা, এক পোয়া ভাতের 
মণ্ডের সহিত উত্তমরূপ মিশাইয়া ছুই ঘণ্টা অন্তর এক একবার 
থাইতে দিবে। 

কেহ কেহ এই রোগে রক্তমোক্ষণ করিবার পরামূর্ণ দেন, 
কিন্ত সেরূপ উপায় অবলম্বন করিলে সর্বত্র সান ফল- 
লাভের সম্ভাবনা নাই, কারণ ইহাতে রক্ত অতি শীঘ্র দূষিত 
হুইয়া কৃষ্ণবর্ণ ও চট টে হইয়া যায়, শিরা কাটিলেও বাহির 
হয় না, এজন্য রোগের অতি প্রথমাবন্থায় র্তমোক্ষদ না 
কিনে পরে কা বাইতে পাছে না। রঃ 
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পণ্ডটীকে ঘরের ভিতর রাখিয়। সামান্য লবণের সহিত 
উত্তম পরিষ্কার জল খাইতে দিবে। | 

পালের একটী গোকুর রোগ হইলে অপর সকলের হইবার 
সম্ভাবনা, অতএব তাহাদিগকে ৰাহাতে আক্রমণ করিতে না 
পারে তজ্জন্য অন্তান্য গোরুকে লবণ আধ পোয়া, গন্ধকের 
গুঁড়া দেড় ছটাক, শুঁঠের গুঁড়া ১* তোলা, গুড় দেড় ছটাক, 
পরম জল ২ সের ভাল করিয়া মিশাইবে, তাহার পর সেই 
জন শীতল হইলে একট সোরা মিশ্রিত করিব! খাওয়াইবে 
পালের হুম্থ গোক্রগুলিকে কেবল শ্বাস দিবে এবং সর্লাদা 
াহাতে রক্ত চলাচল হত্ব এজন্য তাহাদিগকে ফিরাইস্বা ঘুরাইয়া 
লইয়া বেড়াইতে হইবে। রুগ্ন পশুর চিকিৎসা করা অপেক্ষা 
ই রোগ যাহাতে না হইতে পারে তাহার উপায় করা কর্তব্য । 
.ষেস্থানে বা যে গোরুর এই পীড়া হর সেই স্থান বা সেই 
গোরুর নিকট হইতে সুস্থ গোরুগুলিরে দূরে রাখা খুভ্তিযুক্ত। 

মেষেরও এই রোগ হইয়া! থাকে। তাহার চিকিৎসাপ্রণালী 
একই প্রকার, কেবল মাত্র মাত্রীর পরিমাণ অল্প দিতে হয়। 


_ তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
স্থানিক। পীড়া 1 


. ফুষছুদের ্রদাহ-_এই রোগ বুদ্কুন ও বক্ষাবরক ঝিলিছে 
হইয়া থাকে এবং সংক্রামক মধ্যে পরিগণিত। মঞ্চারের পর 


স্থানিক গড়া 





একমাস 'আবধি টারি মনের মধ্যে বানি সংক্রাফত 
ফত্বুই ইহার প্রকৃত কারণ বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে।, 
,. লক্ষণ__গোচিকিৎসকেরা কুসকুসের উপর কাণ রাখিয়া ও. 
টোকা মারিলা রোগের লক্ষণ জানিতে পারেন। তত্ভিস্ন পশ্ুটী 
স্বতাবিক অপেক্ষা সুস্থ এব, কখন কখন পুষ্ট দেখায়, তাহার 
কিয়দ্দিন গরে গোর কাপিতে থাকে, নাড়ী বেগবতী, মুখ গরম, 
ওষ্ঠ শুদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায় শুপ্ধ কাশি, অরুচি এব ছুগ্ধ- 
বতী গাভীর এই পীড়া হইলে দুগ্ধ কমিয়া যায়। অরের লক্ষণ 
দেখা যায়, গা শিহরিয়া উঠে, শবেম্মক ঝিল্লি কুঝ্িত হয়, শ্বাসে 
গন্ধ বাহির হয়, কষ্টে ঘন বন. শ্বাস পড়ে, নাড়ী প্রতি মিনিটে 
৮০ * হইতে ১০০ বার পথ্য চলিতে থাকে, পরে অতি ক্ষীণ 
হয়, নাকের ছিদ্র বড় ফাক হয়, দাড়াইবার অময় হাটু বাকিয়া 
ধায়, শয়ন করিবার সময় চিত্ভাবে থাকিবার চেষ্টা করে, বে 
দক হে গড়া আক্রমণ হয় তাহার অপর দিক চাপিয়া 
শয়ন করে। কখন কখন চক্ষু ও নাসিকায় অল্পে অল্পে, পিছু 
পড়ে, পা, শি ও চর্ম, শীতল হুইরা উঠে, পরে আস্তে আস্তে 
শ্বন ঘন.কাশিতে- থাকে, চর্ম অতিশয় শুদ্ধ, হয় এবং ক্রমে 
উহার লিমার সার হইয়া গ্লড়ে। | 
পাঁজরের 'হাড়ের মধ্যস্থলে অঙ্গুলি ছারা টিপিলে « লাগে, 
গো গৌ! গো করে ও. কৌোত, পাড়ে। রোগের শেষাবস্থাস 
উদরাময় হয়। এই রোগে অর্কদাইত অল্প বা অধিক জর থাকে, 
জ্বর কিয়া । গেলে ক্ষুধা বাড়ে, কিন্ত আহার 'করিলে [অজীর্ 
হইয়া কাশি বৃদ্ধি করে। ক্রমে বুক ভার হইতে ধাঁকে, ও 
পলেষে: শ্বাস কেলিতে অর্থ বির য় 





পৃ দীন 1 








খা ছয় মাস, কাল পরা এ রোগ বাত তবে নি 
চিকিৎসা-_গোক্ত রুগ্ন হইলে তাহাকে ঘদধ পূর্বক ঘরে 
রাখিয়া শশ্রা, করিতে হুইবে।, সেই দ্বরে যাহাতে অধিক, 
 দির্ল বা প্রবেশ করে... তাহার হুর ব্যব্থা, করিতে, 
হইবে। পথ্যের মধ্যে টাটকা ম্বাষ, কোমল ও ব্রেচক ব্য, 
ভাতের মান ও. পরিষ্ধার জল থাইতে দেওয়া উচিত। 
_বিচালি বা অন্য প্রকার, শু ঘাস দেওয়া বিধি নহে। | 
জর হুইবা' নাড়ী_ বেগবতী ' হইলে: কপূর এগ আনা, 
মোরা ”* আনা, ধরার বীজ চূর্ণ, আনা ও মদ্য আধ ছটাক 
ভাতের পাতলা মাড় আধসেরের সহিত খাওয়াইতে হইবে । 
পেট অটিরা গেলে হীরাকসের গুঁড়া 19» আনা চিরাতার 
গুঁড়া সৎ তোলা আধ ঘের ভাতের মাড়ের সঙ্গে খাওয়াইবে। 
শ্বা ফেলিতে অধিক, কষ্ট হইলে : তপ্ত জলে ফানেল 
কিঙ্গা কম্বল ভিজাইয়া, ১৫ (মিনিটের অধিক, ও ছা মিনিটের 
অনধিক কাল, সেক দিবে) কিন্তু ষে. স্থানে সেকা' ঈিদ্িবে সেই 
স্থানে ঠাণ্ডা বাতাষ না লাগে এরূপ, আবধানতা লইবে। মেক 
দিবার পর শুকান বন্রহথারা সেই. স্থান ভাল করিয়া মুছিয়া 
সরিষার তৈল. ৪ ভাগ, তারিন তৈল ২. ই মিশ্রিত 
: করিয়া, মালিশ করিবে।  . 1... 11 
পেট আটবার লক্ষণ দেখিলে মর 









স্থানিক গড়া হও 


সহিত্ব এক ছটটাক ম্য মিশ্রিত করিয়া দিনে বর ং 
খাইতে দিবে। . রর র 
রি এই রোগ, হইতে মু. হওয়ার অঙ্তাবনা, [রই থাকে 
না। ণ কদাচিৎ দেখিতে হবো হইলেও শরীর গতিক চির- ্‌ 
কাল দুর্বল ধাকিবে। | রর 
“গলা ফলা ও গলার ঘ্াএ দি বড়ই, তি 
এবং সংক্রামক । এক, প্রকার বিষ হইতেই হার উত্পত্ি 
হা থাকে৷: পা রর 

_লক্ষণ-জর, কও. কানের রনি ও জায়ালের সা 
যে গ্রন্থি থাকে তাহা কুলিয়া. উঠে, মুখ হইতে লাল পড়ে।, 
জিহবা ও মুখের পশ্চান্তাগ ছুলিয়া উঠে, গেক গিলিতে ও শ্বাস 
ফেলিতে কষ্ট হয়। “নাকের ছিদ্র ও চক্ষের পাতার পরদা লাল 
হইয়া উঠে। জমে সকল উপসর্ই ৃদধি পা । গলা খড় বড় 
করে, স্বাসে বড় ছূ্ণ হয, জিজ্বা মুখের বাহিরে ঝুলিয়া গড়ে 
ও কাল ক্ষত, যু হয় টা নদ পু'জও, বাহির হয, এই-. 










গলাধঃ করণ কারিতেক কষ্ট হ হয় : দেখিবে, দেই সয় স্াতারে 
হইয়াছে, সেই. জলা দিবে ও 


ারিবিকে; এক কানের স্থল নে অন্ত কানের মূল মল পরযত্ত ৃ 


টা : গুহস্থ-জীবন। । 


কগুনলীর উপরিভাঙে লুই তিন ইঞ্চ স্থান ব্যাপি তিন, চারি 
বার লাল করিয়া লৌহ গোড়াইয়! দাগ দিবে এবঘ চোয্ালের 
নীচে ও মধ্য স্থানে এক কানের মুল হইতে অন্য কানের 
মুল পথ রূপে দাগ দিতে হইবে। তাঁহার পর তেলা- 
পোকা ১ .তাগ, মধিণার তৈল ৬ ভাগ, মোম ৬ভাগ একত্র 
মর্দন করিয়া মালিশ করিবে । এই ওষধ প্রন্তত করিবার 
সমর অগ্রে মোম গালিয্বা তাহাতে মধিণার তৈল মিশাইবে 
গরে তেলাপোকা বাটিরা তাহাতে দিবে।-* - 

অথবা জয়পালের তৈল ১/*. তোলা, সরিষার তি 
পোয়া ভালরূপে মিশ্রিত করিয়া মালিশ করিবে। র 
এই ছুই উষধে ব্িষ্টারের কাজ করে। উহাদের 
প্রয়োগে যদি বিশেষ হ ফল পাওয়া যায় তবে লক্ষণ জানিতে 
হইবে। ্ 
তদদনভ্তর ফট, ফিরি, ৮০ আন্তা গুড় আধ পোয়া জল আধ 
সের একত্র করিয়া মুখ ধুয়া দিবে। .. | 

শশ্চাৎ,। খুতুবার _বী্ চপ 1০০ আনা, কর্পর , ৎ আনা 
ম্দ্য. 'আধপোয়া ভাতের তপ্ত মাড় পর সেরের যি 
খাওয়াইবে। | | | 





সী: খাওয়াইবার সমন | বিশেষ, সত হই হবে 





স্থানিক গীড়া।. . ২৯ 


মত ক্র মধ্স্থলে গলার ননী ডিরিয়া, ক করিয়া দেন, 
সেই “ছিদ্র দিয়া. গোরু শ্বাস তুলিতে ও ফেলিতে পারে। 
: চিরিয়া দিবার পর ক্ষত স্থানে কর্পর ১ ভাগ, তারপিন 
। তৈল সিকি তাগ, মবিণার তৈল ৪ ভাগ মিশাইয়া বাঁধিয়া দিতে 
৷ হইবে । 
_. ককগরোধ-এই রোগে আহারীয় গিলিতে কষ্ট বোধ 
ক্করে, কিম্বা একরারেই িলিতে পারে না। ' 

কারণ-আহারুকালে খাদ্য . দ্রব্য গলার যে নলী দিয়! 
পাকস্থলীতে যাত্ব, তাহার পশ্চাৎ বা মধ্যভাগে কোন দ্রব্য 
আটকাইয়া গেলে এই রোগ হইয়া ধাঁকে। 

লক্ষণ-_-ইহাতে গোরু কাশিহে খাকে, মুখ দিয়া লাল 
পড়ে, জল খাইলে দেই জল নাক দিয়া বাঁহির হয়৷ 
গোরু অতি অস্থির হয়, মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন প্রকাশ পায়, 
স্বাড়ের মাংম্পেশী খেঁচিতে. ও থিল ধরিতে থাকে, ত্বরায় 
আরোগ্য লাভ না করিলে পেট ফুলিয়া উঠে। 

চিকিৎসাঁ_তিসির তৈল আধ পোয়া গরম করিয়া এক 
ছটাক মদ্য মিশাইবে, তাহার পর অতি: সাবধানে রি 
'মাশ্রত দ্রব্য খাইতে দিবে। 

ইহাতে গর নলী ও. গলায় আটকান পিছ 
হইয়া উদরস্থ হইবে। | 
.. আটকান দ্রব্য কষ্ঠার পশ্চাভাগে .খাকিলে হাত য়া 
সরাইয়া দিতে হইবে। গলার নলীতে আটকাইয্া, থুকিলে : 
উপরোক্ত ওষধ খাওয়াইক্া বাহিরে যে স্থান ছুলিয়া থাকিবে 
মেই হ্ানটার চারিধার অঙ্ুলি ছারা খীরে ধীরে টিপিয়া 


৩০. লী. স্থহ্্সীবন মা 


দ্বিতে হইবে। ভাবতে, আটকান ব্য সম্পূর্ণ সরিয়া 
না গেলে আবার একটু মদ্য ও তৈল উপরিউন্ত পরি- 
আপে সেবন করাইয়া অঙ্গুলি দ্বারা যর্দন করিবে? 

সিমলা-ইহার অপর নাম পশ্চিমা । পাঁকস্থলী বাপ্প 
বা বামুতে ফাপিয়া উঠিলে এই রোগ জন্মে। 

কারণ--অনিয্মিত আহার জন্য অর্থাৎ পুর্বে ফে দ্রব্য 
নাখায় এমন ভ্রব্য.খাইলে এই রোগ হইয্বা থাকে। গ্রীঘ্বকালে 
'সপ্ণাতাবে ও তাহার পর বর্ধাকালে ন্রম স্বাদ ও বৃক্ষপন্নব ভক্ষণ. 
করিলেও এই রোগ জন্িতে পারে । পালের মধ্যে একটী 
গোকর এই. পীড়। হইলে অবশিষ্টগুলিরও হইতে পারে। 
কখন কখন কঠরোধ গড়ার স্তাঞক পশ্চিম! বা সিমলা রোগ 
বেখা দেয়। 

লক্ষণ--পেটের বাম দিকের পশ্চান্ভাগ ফুলিয়া উঠেঅনুমি 
দ্বারা তাহার উপর টোকা! মারিলে পাকস্থলীতে. বায়ু জমিষা, 
আছে বলিয়া বোধ হয়, শ্বা ফেলিতে কষ্ট হয, মাথা সোজা 
'করিয়া রাখে, গে গে! শব্ষ করে, আড়ষ্ট হইয়া কবীড়ার-- 
. বোধন ষেন আর নড়িতে চড়িতে পারিবে না। শীদ্র পেট 
আরও অধিক ফুলিতে থাকে, অন্ঠান্ত লক্ষণ ক্রমে অধিক হইতে 
_স্মধিকতর হইয়! দেখা দেয় পাকস্থলীতে যে বায়ু জমিয়! 
শাক তাহা বাহির করিরা না দিলে পেট অতিশয় কুলিয়া গোরুকে 
. বড় কষ্ট দেয় এবং পণ্ড আর ফরীড়াইতে পারে, না য় যায়, 
: ও শ্রস বধ হইয়া মারাপড়ে। : 
"অনেক, সময়ে এই রোগ ভ্মক্রমে অন্য রোগের ত্তায় 
. বাধ হয়। কখন কখন বিষ খাওয়ান বলিয়! সন্দেহ হইতে 


. স্থানিক গীড়।। শ ্ ৩১. 


গে তো টন হইলে গো এক হইতে তিন ঘণ্টা বাচিয়া 
থাকে। | 


' চিকিৎসা-মদ্য আধ পোয়া, শুঁঠের শুঁড়া ১ ছাটক, গোল: 
মরিচের*গুড়া ১৩ তোল! একত্র মিশ্রিত করিয়া আধ সের 
গরম জলের দহিত খাওইয়। দিবে। গোবৎসের এই টা 
কুইলে এই ওঁধধ অর্ধ মাত্রায় দিতে হইবে। 

. উঁষধে ফললাভ হইলে পণ্ড অল্পকাল মধ্যেই ঢে'কুর 
ভুলিতে আরস্ত ক্ষরিবে। যত ঢেঁকুর ভূলিবে পেট ফাঁপা ও শ্বাস 
ফেলিবার কষ্ট তত কমিয়া যাইবে। 

যদ্দি ওষধে উপকার না দর্শে এবং শ্বাসের লক্ষণ দেখা যাত্ধ 
তবে গরুটীকে হা! করাইয়া আন্দাজ ছুই: হাত লম্বা একটা নল 
গলার নলীর ভিতর দিয়া পাকস্থলী পর্যন্ত প্রবেশ করাইয়া 
দিবে, এরূপ করিলে উদরের দূষিত লাল নলের ভিতর দিষ্বা 
বাহির হইয়া যাইবে। নলটা এপ দ্রব্যে প্রস্ত হইবে যেন 
ইচ্ছা মতবাকান বাইতে পারে। এমত প্ছলে রবারের হই-. 
লেই ভাল হয়। কিন্ত ঘাহাদের নিকট নল না থাকে তাহারা 
কুপন গরুর পাঁজরের শেষ অস্থির ও উরতের সন্ধির মধ্যে বাম 
দিকের দাবনার উপরিভাগে পাঁজরের শেষ অস্থি ও উরতের 
সন্ধি এবং কটিদেশের পারের অস্থি হইতে সমান দূর ব্যাপিয়া, 
খারাল ছুরি ছারা খোচা মারিয়া! পাকস্থলীয় নিকট পধ্যস্ত বিধিয়া 
দিয়া থাকে। ছিদ্রটা এমন বড় করিতে হুইবে যেন কনিষ্ 
অন্কুলীর মত মোটা ৬ ইঞ্চ লক বাশের চুঙ্গি একুটা তন্মধ্যে 
প্রবেশ করান যাইতে পারে ভাহার পুরে ছিদ্রের ভিতর, 
দিয়া বাশের চুক্ি প্রবিষ্ট করাইয়া. দিলে গর ত্বরায় কিকিৎ”। 


৩২ শবৃহস্থজীবন। 


আরাম লাভ করিবে। ছুই ঘণ্টাকাল,  চুক্গি বসান থাকিবে। 
উচুক্গি গেটের ভিতর সমস্ত. প্রবিষ্ট হইয়া না যায় এজন্য 
চুঙ্গির যে দিক বাহিরে থাকে তাহার অগ্রতাগের এক ইঞ্চ নিয়ে 
৩ইঞ্চ লম্বা একটা কাটা এড়ো করিয়া বান্ধিয়া দিতে হইবে। 
এই সময়ে.বিরেচক ওঁষধ দিবে। পথ্য অতি অল্প পরিমাণে 
কীচা ঘাস খাইতে দিবে, কৰাচ অধিক দিবে না।' . 
পালের মধ্যে একটা পণ্তর এই রোগ হইলে অন্য গুলিকে 

_ ্ষম করিয়া আহার দিয়া এই রোগের হাত হইতে মুক্ত করিবে। 
পেট ফীপা ও পেট আকড়ান--অত্যত্ত পাকা উলুখড় বা. 
খড়িকাটী মোটা শক্ত অথচ ছুপ্পাচ্য দ্রব্য খাইলে পাকস্থলী 
কীপিয়া উঠে। কখন অনেক দিন অনাহারে থাকিয়া একবারে 
অধিক পরিমাণে স্ুস্বাছু দ্রব্য খাইলে পেট ফাঁপিয়া থাকে এবং 
একবারে অনেক শস্য খাইলেও এই রোগ জন্মে। আবার উপ- 
যুক্ত পরিমাণে জল খাইতে না গাইলেও এ রোগ হইব থাকে। 
কারণ -পাকস্থনী অধিক পূর্ণ হইলে প্রথমে তাহার কার্ধ্য 
শিথিলভাবে চলে, পরে ক্রমশঃ মাংমপেশীর আঁবরকের বামে 
: ছুলিয়া উঠিলে পাকস্থলী শক্তিবিহীন এবং অবশ হইয়া পড়ে। 
_ লক্ষণ-বায়ু বা বাপ্প দ্বারা পাকস্থলী ফাপিয়! উঠাই ্‌ 
সিমলা রোগের লক্ষণ । ভজজন্ত কখন কখন,এই রোগকে 
সিমলা বলিয়া ভ্রম .জন্মে। কিন্তু এ রোগের লক্ষণ সকল 
(সিমলা অপেক্ষা বীরে বীরে প্রকাশ পাইনা থাকে। ইহাতে গণ্ড 
. প্রথমে সান হয়, জবর কাটে না, বামদিকের দাবনা, ক্রমে . 
চফুলিরা উঠে, অঙ্গুলি দিয়া টোকা মারিলে বা টিপিলে মিলমা : 
রোগে যেমন ঢ্যাপ ঢ্যাপে শব্দ হয় ইহাতে সেরূপ হয় নাও 


_ স্থানিক পীড়া। হা ৩ ত 


কিনতু আহারী় ব্য পাকছনী র্‌ থাকায়, শজ হয় ধু 
নরম মাটাতে অচ্ুলি ঘারা টিপিলে অঙ্গুলি যেরগ বিয়া ধায় 
*তেমনি টোল গড়া হয়। প্রায় এক কষা মধ্যে লক্ষণ, সকল. 
বৃদ্ধি পায,*সহজে শ্বাম টানিতে না পারিয়া স্থাপাইয়া, উঠে, 
বারস্বার গে! গেশক করিতে থাকে, শয়ন করিতে হইলে 
পণ্ড দক্ষিণ পাঙ্ছের উপর ভর দিয়া শয়ন করে, অধিকক্ষণ এ 
: অবস্থা থাকিতে পারে না, শুইয়া থাকিলে শ্বাস ফেলিতে কষ্ট 
হয় এজন্য ঘাড়াইয়া উঠে কৌ পাড়ে, দাত কড়মড় করে, : 
 নাড়ী অতি ক্ষীণ ও ছুর্বল হয়, ক্রমে শ্বাস বন্ধ হইয়া মরিয়া 
যায়। এই রোগ একদিন হইতে তিন দিন থাকে। রড 
_. চিকিৎসা_ভুকত দ্রব্য পাকস্থলীতে জমা হইয়া রহিয়াছে, 
তাহার উপর যাহাতে পাকস্থলীর ক্রিয়া হইতে, থাকে, এরূপ 
প্রক্রিয়া করিতে হইবে এজন্য অবিলম্বে লবণ দেড় ছটাক, 
মুসব্বর (গরম জলে: 'তালরূপে মিশ্রিত করিয়া) ১* তোলা, 
মধিণার তৈল ছুই ছটা শুঠের গুড়া ১৭ তোলা, মদ্য ১. 
ছটাক একত্র মিশ্রিত করিয়া ছই সের গরম: জলের সহিত 
_খাওুয়াইবে। এই উষধ অত্যন্ত বিরেচক এজন্য পূর্ণ বয়স্ক 
গরুর পক্ষে উপরোক্ত পরিমাণ নির্দিষ্ট হইল জানিতে হইবে, 
অর্ধ বযস্ক শু জন্য অর্ধেক মাতা দিবে এবহ দবগার 
_ছয়ভাগের একভাগ । রা 
২ ঘের গরম জলে সাবান ফেণা রা দেড় কি 
. অরিষার তৈল, দিয়া, ভালর মিশ্রিত করিবে কব তারা 
১৯৫ মিনিট. অন্তর পিচারী, দিতে. বে 
7 গরুর বামদিকে সরিষার তৈল. ৪. ভাগ; 















। উপর গরম জলে: ফানেল ভিজাইযা মেক নিবে: এবং সর 
২ ছটাক, শঠের ড়া, সি, ভোলা গোলমরিচের গুঁড়া" 9০. 
তোলা, গুড় দেড় ছটাক, মধিণার তল ১. ছটা উত্তমরূপে 
মিশ্রিত করিয়া ১ ১ সের গরম, জলের সহিত: ৩৪ ঘণ্টা অন্তর 
. খাইতে দিবে এইক্প- করিতে করিতে ২০ ষ্টার : মধোও, 
ঘি জোলাপ না খোলে তবে জরপালের বীজ্ণ ০ আনা), 
৷ লবণ ৬০ ছটাক, একত্রে খাওয়াইবে, কিন্ত 'গিচকারী। দেওয়া 
বন্ধ না হয়। পঞ্ড সমান ও: অচেতন হইবার চিহব দেখিলে 
মধিণার তৈল বাদে উপরোক্ত মতে সুরা শুঠের 'ড়া,গ্োল? 
মরিচের শুড়া, গুড় একত্র করিয্বা খাওয়াইবে। এই অময় 
তগ্তজল বা. তিমির পাতলা খড় যত ইচ্ছা খাইতে দিবে। 
দাস্ত আরস্ত হইলে রোগের যাবতীয় লক্ষণ মিয়া যাইবে। 
তাহার পর কয়েক দ্িন কেবল. মাত্র: তিসির মাড় কিবা ১ 
ছটাক লবণের সহিত ভুষির. জাব এখাইতে দিবে এবং জপ 














অপর কারণ ঘোল! জল পান। এ. কত 


্থানিক পীড়া।, ৩ 





বং পরে: একবারে দাত রঙ হা থাকে) দাবনা বসির যার, 
পশু দুর্বল হয়চক্ষু  বসিষকা যায়; মুখ কাণ ও পা ঠাখাহস্ক, 
পঞ্ধিশেষে উত্থানশিবিহীন হইয়া মারা গড়ে। ডি রোগ 
৫ ৬ দিন হইতে ২৫ দিন পরত থাকে। রা 
চিকিৎসা পরথমাবন্থা লবণ. 1/১. ছটাক, মুমবর ১ সৎ 
তালা), গন্ধাকের গুড়া ৫ ভোলা, শুঁটের গুড়া .২৫৯ তোলা, 
গুড় %* ছটাক, গরম জল.১. মের একত্র করিয়া জোলাপ দিবে। 
া্ত পরিদার হইলে শুঠের খাড়া ১০ তোলা, চিরাতার, শড়া 
রর গোলমরিচের ড়া সঃোবাচর বমানির শুড়া 





ক ও গুড় খর মাড়ের, টবের ছি । যদি প্রথম 
বোমা নে হা ই বারা আর, একা 








এ গরমের পর ঠাপ গড়িলে রই € রো জগত পারে কখন কখন 
. পদ্রের উত্তাপ হইতে; জঙ্িয়া থাকে প্রথম: বর্ষার পর ্ে 
নূতন ঘাস জন্মে ঘাস খাইলেও গবাদির উদরাময় হর: 
. লক্ষণ-বারম্বার বাছুমহিত জলবৎ দন্ত হয়, রি - 
. নিবৃত্তি জন্মে (এবং, পয়স্বিনী গাভীর ছগ্ধের অগ্পতা. হয়া, 
থাকে । কখন কখন গোবরের সঙ্গে রক্তের ছিটাও দেখা যায়্। 

 চিকিৎসা--নিত্য যে স্থানের বাম জল খাইয়া থাকে সে স্থান 
পরিবর্তন করিতে হুইবে। : পরে: চাখড়ির সড়া ৭5 তোলা, - 
পলাশ গ'দ দণআনা, আফিম 1০ আনা, চিরাতার গুড়া ১1৪. 
তোলা উত্তমরূপে: গু'ড়াইয়া3, ছাটাক সরাপ দিয়া মাধিবে,, . 
: এবং ১ সের ভাতের মাড়ের অঙ্গে মিশাইয়া খাওয়াইবে |. 
পেটে বেদনা ধরিলে ঘা মল নিরসনের. ময় .বেগাধিকা 
জগগিল ঞঁ বধের সঙ্গে ৪০. আনা আলে আকিষ দিতে 
| পান হইলে, পয ২ ভাতের মাড় কিছ ভূষির,. 
ভাব দিতে হ্ইবে। : ওেষধে উপকার না দর্শিলে ঢা খড়ির শা 










ভাতের মাড়ের যে খােদিবে? 





 সথানিক পাঁড়া। ৩৭ 


. বহুদিনের পুরাতন লী হইলে সফেদা %* আনা, চা খড়ির 
খাঁড়া? ২০ তোলা, আফিঙ্গ «* তোলা, ভাতের মাড় ৪5 
'ছুটাকের সহিত খাওয়ান বিধি 
_.. ব্ুক্তামাধায়_-এই রোগে গোবরের সহিত আম, রজ, পু 
নির্গত হুইয়া থাকে। 
 করাণ-উদরাময়ের পর পাকস্থলীর উদ্বেজনাপ্রযুক্ত জিরা 
থাকে। অথবা কদর্ধ্য ঘাস, বিষাক্ত উদ্ভিদ, ঘোলা জল খাইলে 
কিম্বা গ্রীত্রকালের ব্লাত্রিতে খোলা বাতাসের শীতলতা শরীরে 
8৮ ও জলাভূমিতে থাকিলে রক্তামাশায় জন্মে । 
লক্ষণ--কম্প দিয়া জর হয়, বারম্বার দাস্ত হয়, জলবৎ 

মলের সঙ্গে রক্ত ও আম মিশ্রিত থাকে। ই আম ডিমের 
ভিতরের লালার মত। 

ডিকিৎসা-_গরম জলে ফ্ানেল বা কম্বল হী পেটে 
সেক দিবে, অথব| লৌহ পোড়াইয়া পেটে দাগ” দিতে হইবে । 
"মল নির্গমনের বেগ অধিক হইলে কটীদেশ বেষ্টন করিয়া 
একগাছি দড়ি দিয়া বাঁধিবে ও মধ্যে মধ্যে ভাতের মাড় ১ সের, 
আফিল্গ ॥« আনা, ভালবূ্পে মিশাইয়া মলদ্বারে পিচকারী 
দিবে । ছুই একদিন ভেদ বন্ধ করা যুক্তিযুক্ত নহে। বাহাতে 
পরিষ্কার হইয়া দাস্ত হয়, তাহার জন্য ধুতৃরার বীজ চুর্ণ।%* " 
আনা, কপূর «* আনা, মদ ০* ছুটাক, একসের গরম মাড়ের 
সঙ্গে খাওয়হিবে। . ' 

 তিসির মাড় অর্ধেক, ভাতের মাড় অর্দেকও কাই? মি । 
করিল খাইতে দিবে! 
রঃ মাসী বন্ধনা হইলে সফেদ+-দাাচা বডির খা 


১ 


রি ক গহঙ্ 'জীবন। | 


হা তোলা, আফিষ্গ « ০ আনা খন মাড়ের সনির 
খাওয়াইতে হইবে। এই জময়ে তিসি ও ভাতের মাড় ঈমান 
ভাগে মিশাইয়া খাইতে দিবে, এবং কচি নৃতন ঘাস ও ঈনি 
টাটকা ডব্য বিশেষ উপকারী । ০ 
এই রোগে পণ্তকে শ্তক্ষ, উচ্চ ছায়াযুক্ত অথচ বাঙাস য় 
এমন জায়গায় রাখিবে। রাত্রিতে শীত হইলে কন্বল দিয়া 
গোরুর গা ঢাকিয়! দিতে হইবে। ও 
কমিরোগ-নিম্ধ ও জলাবৃত ভুমিতে চরিলে গ্রোকর এই 
রোগ জন্দে। 
লক্ষণ-পণ্ড এই রোগে আক্রান্ত হইলে ভ্রমশঃ কশ হয়, 
দাবনায় বা তাহার ছুই দিকের পাজরায় হাত দিয়! চাপিয়া 
 ধরিলে চামড়ার ভিতর. ষেন বজ বজ শব করে। প্রথমে চর্ম: 
বিকৃত হইয়া অত্যন্ত পাতগুটে বর্ণ হয়। লোম এমন আলগা 
হুর যে টানিবা মাত্র খনিয়া আমিবে। কিছু দিন পরে চশ্ম 
হরিদ্রা বর্ণ ও তাহাতে কাল দাগড়া দাগড়া দাগ দেখা যায়। * 
খোপনার নীচে ফুলিয়া উঠে, চক্ষুর তেজ কমিয়া যায়, পৃষ্ঠ দেশ 
বসিয়া গড়ে, পেট বড় হয়, অতিশয় তৃষ্ণা জন্মে, সর্দ্বাদাই 
গেটুক্ের মত আহার করে, প্রায়ই কাশিতে থাকে। এই সকল 
হইবার পরে উদরাময় হয়, ক্রমশঃ দাস্ত বেশী হইতে হইতে 
_ অতিশয় শীর্ণ ও দূর্বল হইয়! মারা যায়। ূ | 
চিকিৎসা-_যেস্থানে কটুঘাস না জন্মে ও উচ্চ সেই স্থানে 
:৫ রাইবে, ও যেস্থানে রাখিলে রোদ বৃষ্টি না লাগে এমতন্থানে 
রাখিয়া লবণ ॥০. তোলা ও হীরাকশের গুড়া গ* আনা একত্র 
" করিয়া প্রতিদিন ছুইবার থাওরাইতে: হইবে। 


 স্থানিক গীড়া। এন এক৯ 


ৃ  গঞ্য-উচ্চ ভূমিতে শু বাস, শস্য ও. ৪ ধইল এবং লবণ 
 মিশাঈ ভাতের মাড় খাইতে দিবে। 
কাশরোগ--শ্বাসনলী গু তাহার যে শাখা গুলি ফুসছুমে 
প্রবেশ কন্ধিয়াছে তাহাতে প্রদাহ উপস্থিত হয়। তাহা হইতেই 
এই রোগের উৎপত্তি। | 
_. কারণ- বাছুর ও মেষ চরিবার সময় ঘাসের অঙ্গে কিন্বা 
অন্য কোন প্রকারে স্ৃতার তায় কুত্র ক্ষুদ্র কমির ডিম উদরের 
ভিতরে গিয়! কৃমি জন্মে; সেই কৃমি শ্বাসনলীতে গেলে 
কাঁশরোগ উৎপন্ন হয়। যুবা ও বৃদ্ধ পশুদিগের গাত্রে গরমের 
পর শীতল বাঁতাস লাগিলে অর্দি ও গলাফুলা রোগ হইয়া 
তাহ! কাশরূপে পরিণত হয়। 
লক্ষণ-_ প্রথমে শুকান কাশি ও গলার গর. গর: শব্দ হয়, 
শ্বাস ফাঁস করে ও গলার নীচে কান রাখিলে ফোঁস ফৌসানি 
শব শুনিতে পাওয়া! যার । শ্বাসনলীতে শ্লেম্বা পূর্ণ হওয়ায় 
গ্ললা ঘড় ঘড় করে, কাশিলে নাকের ছিদ্র ও সুখ দিয়া শ্লেম্বা 
ও কফ নির্গত হয়। চিকিৎসা! না হইলে গোক্ ক্রমশ কশ 
হইয়া মরিয়া যায়। ূ ূ্‌ 
চিকিৎসা গলার নীচে সমূদীয় স্থানে লোহা! পাড়াহিয়া 
দাগ দেওয়া কর্তব্য, অথবা তেলাপোকা ১ ভাগ, মধিণার তৈল 
৬ ভাগ, মোম ৬ ভাগ একত্র করিয়া রিষ্টার প্রস্তর করিয়া, 
ক দেশে মালিশ করিয়া, দিবে । মনে রাখা উচিত ষে, 
অগ্রে মোম গলাইয়া মধিণার তৈলের সহিত মিশ্রিত করিতে 
হইবে; পীড়া কঠিন হইলে উদ প্রতিই দা যাই 
পারে। টু ০74৫ 


81৮ গৃহস্থ-জীবন | 


২. ভার্পিন তৈল /, রঃ মহবিণার ও ৩০ নি ভ্যলরূপে 

. মিশাইয়া এক সের গরম মাড়ের সঙ্গে ২৩ দিন অন্তর “খাও- 
_ স্বাইতে হইবে, এবং যেখানে নির্শল বায়ু সঞ্চালিত, হয় 
এরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরে গোরুকে রাখিয়া চিকিৎসা 
করিতে হুইবে। 


হীরাকশের গুড়া 195 আনা, চিরাতার গুড়া ১1০ দি 


ভাতের, তিঘির কিন্বা ভূষির মাড় আধ সেরের সঙ্গে মিশীইয়া 
দিন ছুই বার খাইতে দ্িবে। রাত্রিতে শীত হইলে ভাল শুকান 
বিচালী বিছবাইয়া তাহার উপর পণ্ডকে কম্বল ঢাকা দিয়া রাখিতে 
হইবে। 
রোগের *লক্ষণ সমুদয় অন্তহিত না হইলে রিষ্টারের উপর 
সরিষার তৈল ও তার্পিণ তৈল সমান ভাগে লইয়া দ্বিন দুইবার 
করিয়া মালিশ করিতে হইবে। ইহাতে রিষ্টারের শক্তি প্রবল 
থাকিবে । 


শ্বীমনলীতে সুতার মত হৃক্ষা হুগ্ম কীট জন্মিয়া বাছুর বা ন্‌ 
মেষশাবকের কাশির পীড়া হইলে বাছুরের জন্ তার্পিন তৈল 


/* ছটাক'ও মধিণার তৈল ৬/* ছটাক একসের ভাতের মাড়ের 
সঙ্গে ২৩ দিন অন্তর খাইতে দিবে, আর মেষের জন্ত মধিণার 
তৈল “/, ছটাক ও ার্দিগ তৈল * ভোলা মিশাইয়া খাও- 
াইবে। 


এককালে অনেক পণ্ডর এই রোগ হইলে তাহাদিগকে | 
কোন ধেরা ঘরে রাখিয়া সেই বরে একটী লোহার হাতায় : 
ঘাগুণ নিয়! আধ ঘন্টা কাল গন্ধক গোড়াইবে। গদ্ধকের ঘুমে 


প্তগুলি যতক্ষণ ন| কাশে ততক্ষণ গন্ধক পোড়াইবে। 


রঃ ১৮০০৭ 


স্থানিক পীড়া । 8১ 
বিষ থাওয়ান-_কখন কধন গোরুরা খাদ্য দ্রব্যের অঙ্গে 
হ্ঠাং বিষ ভক্ষণ করে, কখন বা! তাহাদিগকে বিষ খাওয়াইলে 
তাহারা মরিয়া যায়। আমাদের দেশের মুচিরা চামড়া বিক্র- 
যেরলোত্ে গোরুকে বিষ খাওয়াইয়া মারিরা থাকে। গৃহস্থের 
গোরু বাড়ীর বাহিরে বা! মাঠে থাকিলে ছুম্মীতিরা স্থৃত কিন্বা 
অয়দার সঙ্গে সেঁকো, হরিতাল, ধুতৃরা ও কুচিলা প্রভৃতি ড্রব্য 
কলাপাভীর ভিতরে রাখিয়া গৌরুকে খাইতে দেয় তাহাতেই 
তাহারা মরিয়া যায [ 
কখন কখন ভেরেগ্ডার গাছ ও বীজ এবং  তধাভাবে কটু: 
প্বাছ গাছড়া খাইয়াও মরিয়া গিয়া থাকে । 
 ক্ষণ-_বিষাক দ্রব্য খাইলে গোর কাপিতে থাকে, তলপেট 
বেদনা করিতে থাকে, পশ্চাতের পা ও শিং দিয়! পেটে গু তা 
মারে, বার বার পাঁজরের দিকে দৃষ্টি করে, মুখ দিয়া ফেণা বাহির 
হয়, অত্যন্ত. তৃষ্ণ! বোধ করে, খেঁ চিতে থাকে, অনবরত দাস্ত 
হয়, ভাহার সহিত রক্ত নির্ঘত হয় এবং ২। মধ্যে 
মরিয়া যায ॥ | 
চিকিৎসা__অধিক পরিমাণে বিষ খাওয়াইলে চিকিৎসা প্রা 
বিফল হয়। অল্প পরিমাণ বিষ খাওয়াইলে গন্ধকের গুঁড়া 
/০ছটাক, মধিনার তৈল %* ছটাক, ভাতের গরম মাড়॥* সের 
খাওয়াইবে ) অথবা মধিণার তৈল এক পোয়া, গন্ধকের গুঁড়া * 
ছটাক, শুঁঠের গুঁড়া ১* তোলা, ভাতের গরম মাড় ॥* মেরের 
সহিত খাইতে দিবে । ইহাতে দ্াস্ত হইতে থাকিবে।, ভিসির. 
মাড় অধিক করিয়া দেওয়া যাইতে গারিবে কিন্ত ষতইঈণ' বেদনা .. 
নিবারণ কি দাস্ত বদ্ধ না হয় ততক্ষণ জল দিবে না। অল্প* 


৪২২. গৃহ্ছজীবন। 


কলাই সিদ্ধ করিষ্না তাহার সঙ্গে ভূষির জাব দিতে হুইবেছুই 
একদিন পরে কাচা খাস দেওয়া যাইতে গারে কিনতু ঘাম কোন 
মতে শক্ত না হয়। 


কৃষি অধ্যায়। 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 
কৃষিপ্রবৃতি । 


রামেশ্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয় নিত্য প্রাতে সন্ধ্যায় যখনই 
কর্ম হইতে অবমর পাইতেন আপন গবাদির ধত্ব লইতেন, সাব- " 
ধাণতার সহিত তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতেন, পশুগুলি 
. স্বাহার সংসারের অনেক উপকার আধন করিত। গাতীগুলির 
 ষেদ্বপ্ঠ হইত, তাহাতে তাহার সংসারের পর্যাপ্ত হইয়া অনেক 
. উদ্ধত থাকিত। পণুগুলি কেন, মংমারিক কোন.. কাজেই 
তাহার অযত্ব বা অনবধানতা ছিল না। চাকরিতে তাহার আয়. 
অল্প হইলেও চেষ্টা বলে তিনি গ্রামমধ্যে একজন সম্পন্ন লোক 
, “বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। সংসারের সমস্ত জিনিস সর্বদা 
উহার ঘরে উপস্থিত থাকিত, অভাব কেমন তাহা তিনি জানি 
৮তেন না। . | 2০ 
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পশুপালন ব্যতীত মুখোপাধ্যায় মহশিয় কৃষিকাধ্যে বড় 
অস্থাবান ছিলেন। “বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী, তদদর্ধ কৃষি কর্মনি” 
খ্ৰই খহীবাক্যের সার্থকতা তিনি উত্তমরূপে বুঝিতেন। বড় 
মান্ষ হইত্ডে হইলে বানিজ্য ব্যবসায় করা নিতান্ত আবশ্ঠক। 
অল্প আয়বান ব্যক্তির সংসার ধর্ম হ্বন্দররূপে পালন পক্ষে 
কৃষিকম্্ব একটা প্রধান. সম্বল তাহা তিনি যৌলআনা রকমে 
জানিতেন। আহা্য ফল শস্যাদি অর্থ দিয়! ক্রয় করিলে 
নির্দিষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্ত মেই সকল ভব্য স্বঘ্বং 
ঘত্বে উৎপন্ন করিতে গারিলে সংসারের প্রভূত আন্ুকুল্য হয়, 
অথচ অত্যঙ্স মাত্র ব্যয়সাপেক্ষ ; সত্যবটে তাহাতে পরিশ্র- 
মের প্রয়োজন, কিন্তু উদ্যোগী না হইলে কোন ব্যক্তি লক্ষমীবান 
হুইতে পারেন না। উদ্যোগী ব্যক্তি কখন নিক্ষল হয়েন না। 

পৃথিবীতে যেদিন হইতে সভ্যতার স্বত্রপাত, সেই দিন 
হইতে কষিকাধ্যের আবন্ঠকতা মনুষ্য জাতির মনে অনুভূত 
হইয়াছে। অসভ্য জাতির! যদৃচ্ছালন্ধ ফলমূলাদি ও মুগয়া 
দ্বারা উদর পোষণ করিম্বা থাকে । এইরূপে কাল হরণ করিতে 
হইলে তাহাদিগকে নিত্য পরিশ্রম করিতে হয়, যে দিন ফলা- 
ববেষণ না করিবে, যে দ্বিন মৃগয্বায় বহির্গীতি না হইবে, সে দিন 
তাহাদিগ্নকে অনশুনে কালয্বাপন করিতে হইবে তাহার সন্দেহ 
নাই। কিন্ত শরীর ধারণে নিত্য শ্রম নিতাত্ত অসম্ভব ; দৈবাৎ 
একদিন শরীর অহ্স্থ হইলে অনাহারে থাকিতে হইবে ইহা 
অল্প ছুঃখের কথা নহে। শুধু কষ্ট নয় এরূপে জীবনযাত্রা 
নির্বাহ করা কোন মতে সুখের নহে, ইহাতে নানান অসুবিধা 
ধেদিন হইতে. মানব জাতির মনে এই অন্ুবিধা বিষয়ক 


88... গৃহস্থতজীবন | 


জ্ঞান জনে, সেই দ্দিন হইতে তাহা দূর করিবার জন্ত চেষ্টা 
হইতে থাকে। তখন ইহাতে কেবল মাত্র উপস্থিত অভাব 
পুরণ করিয়া তাহাদের মন সন্তোষ লাভ করিতে পারে না; ভব্ি 
ব্যতের জন্য সঞ্চয় করিতে ব্যাকুল হয়। অভাব কৃষ্টি করা মানব 
মনের স্বাভাবিক ধর্্ম। অভাব হইতেই আকাজ্ষা, আকাজ্া 
জন্মিলেই তাহা পরিপূরণের চেষ্টা আপনা হইতেই করিতে 
হয়। সেই সঙ্গে অনুসন্ধান চলিতে থাকে, এইকুপে ক্রমশ 


_ মানবসমাজ উন্নতির পথে প্রধাবিত হয়। , 


শফ্য সংগ্রহের জন্তই কষিকাধ্যের প্রয়োজন। সর্বাগ্রে 
জঠর জাল! নিবারণের উপায় তবে সভ্যতা রক্ষার অন্যান্য 
আয়োজন। যাহা না হইলে একদিনও জীবন রক্ষা হয় না 
এমন সামগ্রী বে অত্যাবশ্যকীয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 


আমরা যে প্রভাত হইতে সন্ধ্য] পর্য্যন্ত প্রাণপণে পরিশ্রম করি, 


শরীরের হুখ নাই, অন্থখ নাই, হাহা ধাধা করিয়া এই সংসারে 
ঘুরিয়া বেড়াই, পরের মনযোগাইয়া দরশটাকা উপার্জনের জন্য” 
'আগনার স্বাধীনতা বিক্রয় করি, চোরে যে চুরি করে, দ্য 
নরহত্যা করে, শঠ প্রতারণা করে, মে কেবল একমুষ্টি অন্নের 
জন্য। এই ষে প্রাণ প্রদ অতি আদরের অন্ন লাভ করিতে 
কাহার না প্রবৃত্তি জন্মে? কে নাঞইহার জন্য দেহ ও মন 
উৎসর্গ করিতে অগ্রসর হয়? | 

কিন্তু সভ্য ষমীজে অর্থের সহিত সকল ভ্রব্যেরই বিনিময় 


“ চলে? অর্থ হইলে সংসারে কোন জিনিষের অভাব থাকেনা । 
বিনিময় কাধ্য সৌকার্ধযার্থে অর্থ নিতান্ত সুবিধাজনক ও অত্যন্ত 


প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু আজি কালি জীবনের নিতান্ত, 


কৃষিপ্রবৃভি। ৪৫ 


প্রয়োজনীয় দ্রব্য ধন্যাদি মহাধনের অপেক্ষা প্রয়োজন- 
সাধক” অর্থের আদর অধিক হইয়াছে। তাহার একমাত্র 
কারণ*সভ্যতার একঘেয়ে উন্নতি, এবং সেই উন্নতির জন্য 
বলবতী পিখাসান্ধতা। তাই আমাদের দেশের লোক আজি 
কালি সভ্যতার অভিমানে ঘোর অভিমানী। তাই আমাদের 
পিতা পিতামহের অতি সাধের প্পাছুড়ি” আমাদের বিছানায়, 
পরিবার মটাবালাম লেপ. বালিশে, শুবাক. ছত্র রাখালের 
মাথায়, রাজদরবারে যাইবার চর্ম চীকা বাড়ীর ব্যবহারে, 
হোমের হবি অন্ন ব্যগ্নে, তাই আমরা পরপদতায় মাথায় বহিষ্না 
“সরকার বাবু"”_-কুষি ব্যবসায়ে চাসা নহি। তাই আমাদের 
পাড়া গ্রামের ধান্যক্ষেত্র গোচারনের মাঠ, কৃষক সহরের কল 
কারখানায় দড়িকাটে, তাত বোনে, নলি পাকায়, 'আর পাড়া 
গ্রামের বড় মানুষ টাকা দরিয়া চাউল কেনেন। তাই আমরা 
অনাবৃষ্টির বৎসরে আধ পেটা খাই, অন্নের জন্য কীদিযা 
'ধ্যাকুল, অনাহারে প্রাণ হাঁরাই। বাবু হইব, সহরে থাকিব, 
নগদ টাকার মুখ দেখিব সকলের ইচ্ছা কিন্ত অবোধ আমরা 
ভাবিয়া দেখি নাই কাহার জন্য টাকার আদর! টাকা খাইরা 
পেট ভরে না, টাকা পরিয়া অন্গ ঢাঁকে না। সত্যবটে “কড়িতে 
বাঘের দুগ্ধ মিবে?। কিন্তু বাঘের ছুগ্ধ অক্তম্মা হইলে কোথায় 
মিলিবে ? নু 

সকলেই যদি বাবু হইবার জন্ত লালায়িত হইলাম, সকলেই 
যদি কৃষিক্ষেত্রে বিষধৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম, তবে আর দেশের 
ুর্গতি কিরূপে ঘুচিবে, কিসে আর দেশের লক্ষী শ্রী হইবে ! 
গুষলমানদিগের রাজত্বকালেও আমাদিগের দেশে কৃষিকার্ধ্যের 


৪৬ শু জীবর। 


এতটা ছরাবস্থা ছিন না, সে সময়ে দাসত্বের এত আদর ছিল 
না,দেশের অধিকাংশ লোকেই কৃষিকার্ধ্ে জীবিকা নির্বাহ 
করিত, অন্য উপায় ছিল না। দেশের প্রক্কত ধন শস্যাি 
প্রচুর জন্মিত, ব্যয়বাদে যাহা থাকিত তাহাও জুপ্রচুর। টাকা 
পয্রসা এত অধিক ছিল না। এই জন্যই সমস্ত দ্রব্য শস্ত1 
ছিল। বাণিজ্যকুশল ইংরেজ জাতি টাকা পয়সা দেখাইয়া 
দেশের প্রকৃত ধন গ্রহণে লাভবান হইতে লাগিলেন। তখন 
আমাদের প্রকৃত ধনের কাঙ্গাল না হইলেও টাকার কাঙ্গাল 
ছিল। ইংরেজ বণিককে শস্যাঁদি বিক্রয়ে টাকা, তাহাদের 
চাক্করীতে টাকা দেখিয়া দেশের. লোক টাকার দিকে ঝুঁকিয়া 
পড়িল। এখন আর দেশে চাঁসী খঁজিয়া পাওয়া যাঁয় না, ফসল 
জন্মেনা, দেশ রক্ষা ভার হইয়া উঠিয়াছে। দেশের লোকের 
একঘেয়ে প্রবৃত্তির দোঁষেই এই মহান অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহা! 
না হইলে আমাদের দেশের লোক যদি প্রকৃত খুণগ্রাহী হইত, 
তাহা হইলে কৃষিকার্যের এতটা দুর্দশা ঘটিত না। ইতলওঁ* 
প্রভৃতি হুসভ্য দেশে কৃষিকার্যের বিলক্ষণ আদর আছে। সে 
দেশের অধিকাৎশ কৃষকই বিদ্বান ও জ্ঞানবান। বিদ্যার প্রকৃত 
মাহাত্ব কিছুতেই নষ্ট হইবার নহে । সুশিক্ষিত হইয়া থে কার্যে 
হস্তক্ষেপ করা যায়, তাহাতেই সকল কাম, হইতে পারা যায়। 
সে দেশের কৃষক অপনাকে চাকর অপেক্ষা চাঁসী বলিয়া পরি- 
চত্বর দ্রিতে গৌরব বোধ করেন। তাহার! কৃষিকার্ধ্যে বিলক্ষণ 
ধনবান হ্‌ইয়া হুখে সচ্ছন্দে কালাতিপাত করেন। 

আমাদের দেশের প্রাচীন মুণি খষিরাও কষিকাধ্যের 
যথেষ্ট সমাদর করিতেন। তাহারা স্বহাস্তে ভূমিকর্ষণ ও আগ 


কৃষিবৃত্তি। ৪৭ 


নাপন আশ্রমে বৃক্ষলতাদ্দি উৎপন্ন করিতেন। বচিত্র তীর্থ- 
স্থান কুরুক্ষেত্র নামৰ বিশ্তীর্ঘ ভূখণ্ড মহারাজ কুক স্বহস্তে চাস 


কুরিতেন। প্রাচীন ভারতে কৃষি বিদ্যার বিলক্ষণ উন্নতি ছিল। 
ভারতের মুদ্তিকাঁ অতিশর উর্বর; এখানকার মৃত্তিকায় বীজ 


নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র অস্ক,রিত হইয়া বৃক্ষ লতিকাদি উৎপন্ন 
করে। এজগ্য বিদেশীয়রা তারতভূমিকে সমস্য পৃথিবীর 
উদ্যাঁন বলিষ্ঝ। বর্ণন করেন। ভারতীয় : অধ্যগণ ভারতের 
সেই ঈশ্বরদত্তা শক্তির উপযুক্ত ব্যবহার করিতে জানিতেন, 
কষিকার্যেকে তাহারা স্বুণা করিয়া চাসার কাজ বলিয়া উপেক্ষ 
করিতেন না, তাহাদের উদ্যমেই ভারতভূমির স্বর্প্রসবিনী নাম 
বজায় হইয়া ছিল। : 

অন্নৎ প্রাণ! বলগ্চানন মন্তৎ সর্ববনার্থ সাধকৎ 

দেবাহুর মনুষ্যাশ্চ সর্ষে চান্নোপজীবিনঃ॥ 

অনন্ত ধান্যসম্ভৃতৎ ধান্যৎ কৃষ্যা বিনা নচ। 

. তক্মাৎ সর্বৎ পরিত্যজ্য কৃষিং যত্ত্রেন কারয়েৎ ॥ 
কৃষিরধন্য। কৃষিন্মেধ্যা জন্তনাং জীবনৎ কৃষিঃ 1. 
_- হিৎসাদি দোবযুক্তোহপি মুচ্যহতিথি পূজনাৎ॥ 
অন্ন প্রাণের বল, সর্বার্থ সাধক, দেবাহুর মনুষ্য অকলেই 
অন্লোপজীবী। অন্ন ধান্য হইতে উৎপন্ন হর; ধান্য কৃষিকার্ধ্য 
ব্যতীত জন্মেনা,' এজন্য সকল কাজ পরিত্যাগ করিয়া যত্তে 
কৃষিকার্ধ্য করিবে। পু 
কৃষি জন্তর জীবনস্বরূপ। হিংদাদি দৌযযুক্ত ব্যক্তিও অতিথি 

পুজাদ্বারা পাপমুক্ত হইব থাকে । আমাদিগের প্রাচীন 'আর্ধ্যগণ 
'কেষি কার্যের এতাধিক সন্মান করিতেন, কিন্ত আধুনিক আর্ধ্য 


৪৮ রি ৃহচ্-জীবন ৷ 


অন্তানগণের প্রত অন্যন্ধপ। ভীহার! এই মহা কল্যান- 

কারিণী কৃষির প্রতি হতাদর প্রদর্শন করিয়া! আপনার্দিগকে 
স্থুখী ও সচ্ছন্দ মনে করিতেছেন, অপেক্ষা ভ্রম আর কি 
আছে। 

_ আমাদের দেশের সভ্যতাভিমানী বাবুগণ এতদূর বিলাম- 
প্রিয় হইয়া উঠি্বাছেন যে, পৃথিবীতে এমন অপকর্ম নাই যে, 
বিলামবামনা চরিতার্ধতার জন্য তাহারা তাহা করিতে কুষ্ঠিত 
হয়েন। তীহাদের সথের বাগান আছে, তাহাতে ফুল ছুটা- 
ইবার জন্য নানাজাতীয়. বৃক্ষলতাদির আবাদ করা হয, কিন্ত 
প্রাণের প্রাণ অন্রগর্ভ ধান্য জন্মিতে দিলে বাগানের বাহার যাইবে, 
অতএব তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী । সৌভাগ্যের বিষব্ব বিলাস- 
চ্ছলে বাবুদের বাগানে আজিকালি নিচু, পীচ, গোলাপজামাদি 
ফলকর বৃক্ষ প্রবেশ লাত করিয়াছে পরম লাভের বিষয়। তাহা 
ইত্রজী রুচির অন্থুকরণ উদ্দেশে, প্রকৃত মঙ্গলের জন্য নহে। 
তাই আমাদের দেশবাসীর কেহ কেহ নীলের চাস করেন)" 
'চাবাগানের দিকেও অগ্রসর হইতেছেন। শস্যের ব্যক্বসাষে 
ইংরেজ বিশেষ লাভবান হইতেছেন, এজন্য এদেশে তাহাদের 
কেহ খান্যাদির আবাদ করিতেছেন না, তাই আমাদের দেশের 
লোক এখনও: সেদিকে পাদবিক্ষেপ করিতেছেন না। কিন্ত 
যাহারাহিংলণ্ডে গিয়া ইংরেজের কৃষিপ্রৃত্তি সচক্ষে প্রত্যক্ষ 
করিয়া য়াছেন, তাহারা অবশ্যই কৃষিকার্যের মন 
বুষষিত্বাছেনন। তাহাহইলে কি হয়, তাহাদের অর্থাভাব, দেশের' 
ধনবান লোকের কয় জন তাহ! অবগত আছেন ? ছুই একজন 
থাকিলেও তাহারা তাহাতে সম্পূর্ণ উদ্বাসীন। 





কষিপ্রবৃতি ৪৯ 


আমাদের মুখোপাধ্যায় মহাশয় কষির আদর-বিলক্ষণ বুঝিতেন, | 
| চাকরী, কষি ও সামান্য ব্যবসায় অবলম্বনে তিনি সুখে অচ্ছন্দে 
সংসার ষাত্র! নির্বাহ করিয়া বেশ দশটাকা. হাতে করিয়া 
ছিলেন। প্তাহার কয়েকটা বাগান এবং কতক গুলি শস্যক্ষেত্র 
ছিল। যেরূপে ভিনি সেই সকল কার্য সম্পন্ন করিতেন, পাঠক- 
বন্ধের অবগতির জন্য সংক্ষেপে আমারা সে গুলি লিপিবদ্ধ 
টা ৰ | 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


কৃষিকার্যের অঙ্গ । 


সি ভূমিতে বীজ বপন করিলে জল, বায়, এবং উত্তাপের 
পরিমাণান্ুসারে তাহা অন্করিত হইয়া! চারা জন্মে। যে উদ্ভিদের 
ঘে প্রকার স্বভাব, মৃত্তিকা, জল, বায় উত্তাপ প্রভৃতির সাম- 
গস্য রাখিয়া! তাহার প্রতি সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে পাঁরিলে 
নিশ্চয়ই কৃষিকার্ঘোর উৎকর্ষ সাধন করিতে পারা যায়। স্বতাবের 
বিপরীত ব্যবস্থা হইলে কখনই বান্ধিত ফললাতে সমর্থ হওয়া 
ষায় না; অতএব উদ্ভিদগণের স্বভাব পরিজ্ঞাত হওয়া নিভাস্ত 
আবশ্যক .. ৯ 


_ ৯। বায়ু এবং উত্তাপের নূন্যাধিক্য যেমন অঙ্চুরোৎগাদ, 


নু গৃহস্ব-জীবন। 


নর. গরক্ষে জনক, চারার পক্ষে সেইরূপ অনিষ্টকর । অর্থাৎ. 
ঢারার স্বভাব অপেক্ষা ভাহাতে বায়ু বা. উত্তাপের ন্যুনতা বা 
মাধিক্য ঘটিলে তাহার পত্র পাগুবরণ, পল্নব ক্ষুদ্র; শাখা, শুষ্ক ও. 
গা হইতে রম নিত হইয়া থাকে। . ৃ ৃঁ 
৩1 নীরস ও তপ্ত ভূমিতে বীজ বগন করিলে হা কথন, 
অন্করিত হয় না। 

৪। বীজ অতি ক্ষুদ্র হইলে বপন করিবার সময়ে আহার 
উপর অতি অল্ মৃত্তিকা চাপা দেওয়া উচিত।, নতুবা অঙ্ষ,রোৎ- 
গাদনের ব্যাাত জন্মে। ব'জ বড় হইলে কিছু অধিক মৃ্তিকা * 
চাপা দিলেও ক্ষতি হয় না। 

৫। থে সকল বীজ অধিক জল বায়ু সহ্য করিতে পারে। : 
তাহাদিগন্ে বর্ষাকালে এবং হ্বাহার! অধিক জল লাগিয়া পচিযা 
বা তাহাদিগকে শীত কালে বপন করা কর্তব্য । 

৬।- পুরাতন বীন্ মাত্রেই চুনের জলে ভিজ্ঞাইয়া কিন্তা 
অগ্রে হুছ্ু জলে ভিজাইয়া পরে না করিয়া 
রাখিলে নীগ্র অঙ্ক রিত হয়।. | 
1৭1৮ বীজ বপন ও চারা রোপন করিবার পূর্বে হি 
চা দিদা উততমরূপে মাটির পাটি করাউচিত। 
৮৭. উৎপাদিকাশ্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য ক্ষেত্রে সার 
দেওরা অত্যন্ত আবশ্যক ॥ সামান্য কৃষির পক্ষে রি খোইল ও ও 
বরের সারাই ঘথেষ্টা। .. ্ 
৯1 বীজ বপন করিবার পূর্বের লাল বারা ক্ষেত্র খনন. 
করিয়া সার ইন্লাইতে হয়। যেসকল উদ্ভিদ সমস্ত বংসরূজীবিত 
' যাকে তাহাদে চাষ করিতে হইলে ক্ষেত্রে তিন বার সার দেওয়া 
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উচিত৷ প্রথমতঃ চারা রোপনের পুর্ধ চাস দিবার পর এফ 
বার, দ্বিতীয়তঃ চার চারা রোগ মময়ে একবার, তৃতীয়তঃ চারা বড় 
'হইফ্ঠে আর এক বার: 1. 
১০। *বর্ধাকালে সার দিলে তাহা বৃষ্টির জর 
ৰা বায়, সুতরাং সে সার দেওয়া ন! দেওয়ায় সমান। এজন্য মানব 
ফাল্গুন মাষে চারার মূলে সার দেওয়া কর্তব্য । রি 
:৯১। আর দিতে হইলে কেবল মুলে না দিয়া, তাহার চারি 
দিকে কদরের দৃক দেওয়া উচিত। ৮০ 
১০ ৯২1 কৌন চারার মূলে টাটক! গোময় দেওয়া! কর্তব্য নহে । 
এক্াময় পচিলে তাতে উত্তম আর হয়. 
৯৩) -ফলকর বক্ষের মূলে উহার মুক্ল হুইধার ূর্কে আার 
দিয়া সুলন্থ মৃত্তিকা সরষ রাখিতে পারিলে এবং পরে কল 
.হুইলে-সেই ফল বানধিয়া রোদ না লাগিতে পান এপ ভাবে 
বাঁধিয়া রাখিলে তাহা বড়হয়। | 
১৪) গ্রোরু ও. খোড়ার মল বিকৃত হইয়া মা হি 
ভাহাকে ফাসমাটী বলে। কৃষি মাত্রেই ফাসমাটি” উপকারী, ূ 
ইহাতে ক্ষেত্রের বিশেষ উর্ধ্বরতাশক্তি বৃদ্ধি করে। ৃ 
7. ৯৫। ঘন ঘ্বাসযুক্ত স্থানের চাপড়! কাটিয়া স্বপাকারে 
রাখিলে সেই খ্পের শ্াবথা উম, উর্বর মৃত্তিকা মধ্যে 
গণনীয় হয়। 
:১৬। নদী বা খালের ধারে যেগি গে ডাহা, পা" 
দিকা শক্তি অত্যন্ত অধিক। . 
.. ৯৭1 অনুৎপাদক ভূমির স্ৃত্তিকা খনন করিয়া গোড়াইলে 
“অনেক উপকার দর্শে। চিন্ধণ সৃতিকা' রীতিমত পোড়াইলে 
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তাহার উর্করতা বৃদ্ধি হয়; এই কারণ বশতঃ এদেশীয় কষকেরা 
ধান্যক্ষত্রের ধান কাটা হইলে নাড়ায় অগ্নি ক্ষত্রের মৃত্তিকা 
দিয়া পোড়াইয়া থাকে । ৫, টি 

১৮। প্রাচীন দেওয়ালের মৃত্তিকা ক্ষেত্রে দশে ক্ষেত্রের 
উর্বরতা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় । 

১৯। এক ভূমিতে এক জাতীয় শস্য ক্রমাগত নিন 
তাছ!র উর্বরতা নষ্ট হুয়। এজন্য সময়ে সময়ে উদিত ভিন্ন 
জাতীর শস্য ও পার দেওয়া কর্তব্য। 

২০। বায়র সংস্রবে মৃত্তিকা শোধিত হয়। এদিসিতত 

ত্তে অর্থাৎ কার্তিকাদি মাষে অখবা গ্রীষ্ম কালে একবার, ও 
টাতী হইলে আর একবার মৃত্তিকা খনন করিষ! টছিহি 
দেওয়! কর্তব্য । 

২১। চারা জন্মিলে মধ্যে মধ্যে চারার মূলম্থ মৃত্তিকা 
অলগা! করিয়া দেওয়া উচিত। 

৯২। স্বভাবানুসারে যে খতু যে প্রকার উদ্ভিজ্জের জন্মকাল 
নির্দিষ্ট আঁছে, সেই খতুতে সেই উদ্ধিজ্জ উত্পাদন নিমিত্ত তব 
পাওয়া উচিত; অন্যায় বত সফল হয় না। বর্ষায় ফসল, 
হুইলে বর্ধার পুর্বে অর্থাৎ বৈশাখ জৈ্ মাসে এবং রবি ফগল 

হইলে আখ্িন কার্তিক মাসে মৃত্তিকা সরস থাকিতে থাকিতে 
চাস দিয়া বীজ বপন করা উচিত |. 

২৩1 চারার মূলে মৃত্তিকা সরস রাখিবার নিশি জল 
সেচন, আ্বাবশ্যক। ৯. 

২৪ । বৃষ্টিরজল কোন উচ্চ থান হইতে পড়িয়া ষে স্থানে 
কিয্ুৎকাল থাকিয়া তবে নিয়দিকে যায়, পলি পড়িয়া ষেই, 
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স্থানের মৃত্তিকা অত্যন্ত তেজন্বী হয়।, সতরাৎ তথায় হা 
-সকল শীঘব শীঘ্‌ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। | 
,. ৫। নদী তীর্থ ভূমি নিয়ত শ্রোতে প্লাবিত রন তাহাতে . 
কোন চঞ্মা জন্সিতে পারে না, এজন্য সেরূপ স্থানে বাধ, 
বানধিয়া বন্যা নিবারণ করা কর্তব্য। ২ পি 8 
১ ২৬। যেদেশে যে গাছ জন্মে সেই গাছ অন্য দেশে 
রোপণ করিতে হইলে তাহার জন্ম স্থানের উত্তাপের সহিত 
সেই স্থানের উত্তাপের সামঞ্জম্য রাখা উচিত। 
 হ৭। ছায়া দ্বারা চারা জন্মিবার উপমুক্ত উত্তাপের অল্প 
ঘটলে দুল ও ফল উত্পদনের বিদ্ব হয্ন। এজন্য উপযুক্ত. 
উন্ধাপ রক্ষা করা আবশ্যক। ্‌ 
২৮। চারা বড় হইবার মময় মৃত্তিকা সরস রাখ। উচিত । 
২৯। মৃত্তিকার নিম্নে ইষ্টক নিশ্মিত কোন পদার্থ থাকিলে 
সেই স্থান সদা শুক্ষ থাকে । হ্ৃতরাৎ সেব্কপ স্থানে চার! রোপণ 
কর্তব্য নহে; করিলে তাহা শুক্ক হয যায়। ৃ 
৩০। চাঁরা রোপণ করিবার সময়ে সতর্ক হওয়া আবশাক; 
যেন মূলের উপরের অংশ কোন মতে প্রোথিত না হয়। 
৩১। কোন কারণে রৃক্ষের ফল জন্মিবার ব্যাঘাত ঘটলে, 
.সেই বৃক্ষের শ্মুখা কিম্বা চোকের সহিত তজ্জাতীয় চারার কলম 
করিলেই অবশ্য ফল ইহকে। রা 
৩২। চারা রোপণ সমরে একটা হইতে অন্যনীকে উপযুক্ত | 
দুরে রোপণ করা. উচিত। কারণ ্ণ করিয়া পুতিলে তাহাঝা 
খন বড় হয়, তখন একটী আর একটার উপরে পাঁড়িয়া তাহার" 
বৃদ্ধি হাদি করে, এন্ধপ হইলে কলও ভাল রূপ জন্মে না। ৯. 
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৩৩ ঝড় গাছের চারাসকল পরস্পর ২০ হাত "স্তরে 
রোপণ করাই যুক্তিযুক্ত অভাবে ১৬ হাত, তাহাতে না হর তবে 
৯২ হাতের কম দূরে না হয়। | 
জল সিঞচন প্রণালী ।-উদ্ভিজ্জদিগের পরিবর্দনার্থ জল অতি 
_ আবশ্যকীয়। জলহীন ক্ষেত্রে উদ্ভিজ্ঞ সমূহের উৎপত্তি সস্তাবিত 
নহে। তথায় বীজ অস্করিত হইতে পা না, কদাচিৎ হইলে 
রসের অভাবে বৃদ্ধি হয় না। উষ্ণ প্রধান দেশের বালুকাময় নীরস 
: ক্ষেত্রে এরূপ হয় যে, বর্ধা-কালে উদ্ভিদ জন্মে, কিন্ত বর্ষার 
শেষে অথবা স্ঞ্চিত জল শুকাইলে উদ্ভিদ নিস্তেজ ও শুষ্ক 
ইইঘ্া! যায়; অতএব জল না পাইলে উদ্ভিদ পরিবর্ধিত হইতে 
_ পারেনা। স্বভাবতঃ সরস ভূমিতে জলের অভাব দেখিলে শঙ্যা- 
দির উৎপত্তি বিষয়ে ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। উর্বরতা প্রধান 
ভারতে এমত কতস্থান আছে, যেখানে অপরিমিত শস্য জম্মিতে 
বি পানে কিন্ত জল প্রান্তর তাদশ উপায় না থাকার মরুভাবাপন্ন হ- 
ইয়া রহিয়াছে; বদধিকোন উপায়ে সেই সকল স্থানে জল সঞ্চারিত 
করিতে পারা খায়, তাহ! হুইলে সেই অনুর্বরতা নষ্ট হইয়া এত 
: শস্য জন্মে যে, তাহাতে রমনীয় উদ্যানের শোভা দেখিরা চক্ষু 
: জুড়ায়। ফলতঃ জলই উদ্ভিজ্ের জীবন, এই নিমিত্ত যে দেশে 
তাদৃশ বর্ষ না হয়, অথবা ক্ষেত্রে জল দিবার ত তাটশ নৈমর্গিকউ- 
* পার নাই, সে দেশের অধিবাসিগণ অতি পুর্ব্ব কাল হইতে তাহার 
_প্রতিবিধান জন্য কৃত্রিম প্রথা অবলম্বন করিনা আমিতেছেন। 
ৃ রঃ শাক সবজি বা পুপ্পোদ্যানে প্রচুর জল দিয়া ক্ষেত্রকে এক” 
বারে প্লাবি করা নিতান্ত, হানিজনক।, এরূপ ক্ষেত্রে বোমা বা 
” পততদ্রগ কম ছিদরবিশিষ্ট পাত্র জল পূর্ণ করিয়া ক্ষীণ ধারায় জল্‌ 
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'মেচন মে তে হত্ব। প্রবল ধারায় জল দিলে, চারার সবে গর্ভ 
হইয়া তাহাকে. নষ্ট করিব ফেলে। শসাক্ষেত্রে বীজ বগন 
হরি অধিক জল সেচন, করিলে, মেই জলে বীজ মাটার অধিক 
নীচে গড়ে ও জলের এ্ররিমাণ ঠিক না হওয়াতে বীজের অত্যন্ত 
হানি হয়, এমন কি তাহাতে বীজ পচিয়া একেবারে নষ্ট হই- 
রাড যাইতে পারে। অতএব বীঙ্গ বপনের গর অধিক জল 
-সিঞ্চন অকর্তব্য ; কেবল অঙ্গ,র বাহির হইবার উপযুক্ত জল 
দিলেই যথেষ্ট হত্বাঁ বীজের অঙ্কুর এবং শিকড় বাহির হইলে 
মেই সকল শিকড় ধেমন অল্পে অল্পে মাটার নীচে প্রবেশ করে, 
মেইকপ হিসাবে অল্প ২ মানা ভিজাইয়া জল দিতে হয়। অবার 
আবশ্তক, মত জল না প'ইলেও বীজ শুদ্ধ হইয়া যায ও তাহা 
হইতে অঙ্গর উৎপন্ন হর না। চারা জন্গাইখার ভন্ত গাম লার 
বীজ বপন করিলে, তাহ।তে ছূর্র্বার আটিভিজাইর1 জলের ছিটা 
দেওয়া উত্তম। বৃহজ্জাতীয় বৃক্ষের চারার মুলে আলবাল্‌ অর্থাৎ 
আল বাদ্ধিযনা জল মেচন করা ষায়। জল সেচন অপরাহ্ধে কর্তব্য ! - 
_বৌদ্রের সমন জল ফেচন করিলে চারার পক্ষে বিলক্ষণ হানি হয়! র 
গ্রীপ্বকালে গ্রতি দিবস প্রাতে ও অপরান্ছে জণ দেওয়া কর্তব্য । 
' বর্ষাকালে চারর মৃলস্থ মৃত্তিকা মরম থাকিলে জল সেচন 
আবশ্তক হব না? শীতকালে সায়ংমময়ে জল সিঞ্চন করিতে. 
হয়। ্‌ | 
মৃত্তিকী পরীক্ষা ।--সৃস্তিকা গরীক্ষা কাষষিকাধ্যের একটা শাধান 
'বিষর। উদ্ভিদদিগের স্বভাবানসারে মৃত্তিকা পছন্দ ধনিতে 
না পারিলে সমুদয় পরিশ্রম বিফল হয়। কিন্ত প্রন্কতরগ 
কষা থা বকা, বাছিরা লগর়। কঠিন কাঁজ। উহার 
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৫৬: গৃহস্থজজীবন। 
রসায়ন বিদ্যার জ্ঞান থাকা আবস্তক। সেরূপ তুক্ষগ্রীক্ষা 
করিতে সাধারণে অমর্থ নছে। আর তাহার অনুষ্ঠানও বড় 
 শুুতর। অতএব সামান্যতঃ যে প্রকারে মৃত্তিকা পরী্গ! 
হইতে পারে, তাহাই এস্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে । 
_ স্ৃত্তিকা ছুই প্রকার, চিকণ অর্থাৎ এটেল এবং বালি। যে 
মাটী ভিজাইলে সহজে শুকাম্ব না এবং টিপিলে অঙ্গুলিতে 
লগ্ন হইয়া যায়, তাহাকে টিন্ধণ মৃত্তিকা বা এঁটেল মাটী 
কছে। আর ঘষে মাটা শীঘ্র শুকাইয়া ধায় এবং টাপিলে অঙ্গু* 
লিতে লাগে না, তাহাকে বালি মাটা বলে। ৃ 
খাটী এ'টেলে বা খাটা বেলে মাটাতে প্রায় কোন বৃক্ষ জন্মে 
না। এই উভয়বিধ মৃত্িকার সংযোগ এবং ইহাদের সহিত 
অন্তান্ত পদার্থের মিশ্রনে অতি কোমল ও হালকা! নানা প্রকার 
মিশ্রিত মৃত্তিকা উৎপন্ন হয়। কৃষিকার্ধ্যর নিমিত্ত এই 
মিশ্রিত সৃত্তিকাই অতি উত্তম। তবে ন্বতাবানুসারে কোন 
জাতিয় উদ্ভিদের পক্ষে চিন্কণ মৃত্তিকার ভাগ অধিক, কোন 
কোন জাতির পক্ষে বালির ভাগ অধিক, এবং কোন জাতির 
পক্ষে উভয়ের সমান ভাগ থাকা আবশ্যক : ষে সকল বৃক্ষের 
শাখাবিশিষ্ট-মূল বহুদূর পথ্যস্ত বিস্তৃত হুইয়া' পড়ে, তাহাদের 
জন্য এটেল মাটার ভাগ অধিক থাকে"এরপ.ক্ষেত্র উপযোগী ।, 
ষথা--আম গাছ নিচু গাছ ইত্যাদি। যে সকল উদ্ভিদের ফল ও 
গুঁড়িতে জলের অংশ অধিক, তাহাদের চাষে বালির অংশ 
অধিক গ্রাকে এরাপ মৃত্তিকা উপযুক্ত। যেমন কুটা, শসা, তর্মংজ 
ইত্যাদি। অপর যে সকল উদ্ভিদের গুঁড়ি মৃ্তিকায় আচ্ছাদিত 
হইয়া বৃদ্ধি পায় এবং যাহাদের মুল কোমল ও সরস ভাহাদের' 


এ কৃষিকার্ধোর অঙ্গ। ৫৭. 


পক্ষে উজ উততববধ মৃত্িকার ভাগ জমান থাকিলে 9৮০৪ 
হয়, থা,__আলু মূলা ইত্যাদি । 

*. ভঁমিতে ডিক্ণ মৃত্তিকার কি বালির ভাগ অধিক আছে 
তাহা নিরূপণ কৃষকের বিবেচনার উপর নির্ভর করে। তবে এই" 
মাত্র বলা যাইতে পারে যে, ক্ষেত্রের মৃত্তিকা খনন করিয়া 
তাহাতে জল দিলে যদি কঠিন চাগ বান্ধে, তাহাহইলে তাহাতে 
চি্ধণ মৃত্তিকা ভাগ অধিক, আর তাহা না হইলে বালির 
ভাগ অধিক আছে বিবেচনা! করিতে হুইবে। কিন্তু তাহাতে 
উভদ্ষে কিরূপ ভাগে মিশ্রিত তাহা জানা যায় না। এ ভাগের 
পরিমাণ ঠিক কর! বড় কঠিন বিষয়। মনে কর তোমার এমন 
মন্তিকা আবশ্যক যাহাতে তিন অংশ চিন্কণ মুন্তিকা ও এক অংশ 
বালি মিশ্রিত থাকিবে। কিন্তু তৃমি যে স্থানের. মৃন্তিকা পরীক্ষা 
করিতেছ, তাহাতে চিক্ষণ মত্তিকার ভাগ অধিক আছে, এরূপ 
ঠিক করিলে ; কত অধিক আছে' ? তোমার প্রার্থিত তিন অংশ 
'আছে, কি কম আছে তাহা তুমি কিন্ূপে জানিবে? ফলতঃ, 
যাহারা অনেক বার মৃত্তিকা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, 

এবিষয়ে অনুমান তীাহাদেরই সুক্ষ হয়, নূতন লোকের পক্ষে বড় 
গোল । যত কার্ধ্য করা যাইবে এবিষয়ে ততই ুক্ষ জ্ঞান, 
জন্মিবে। যাহা হউক পরীক্ষা দ্বারা যতদূর পারা যায় তাহার উপায় 

এই, প্রথমতঃ যে স্থানের মৃত্তিকা পরীক্ষা করিতে হইবে, সেই” 
স্থান হইতে কিয়দংশ শুদ্ধ মৃত্তিকা আনিয়া ওজন করিবে। পরে 
তাহাকে অগ্নিতে পোড়াইয়া, সেই পোড়া ম্তিকা কোন পাত্র. 
মধ্যে জলে গুলিবে। এরূপ করাতে চিন্তগ মর্তিকার অংশ. 

জলের সহিত মিশ্রিত হইবে, এবং বালির অংশ পাত্রের তলায়» 


| জিব । তাহার.পর বর ঘোলা জল আস্তে ফোবিয়া দ্রাঃ জ্লার 
সমস্ত বালি শুক্ষকরিয়া ওজন করিলে, নৃত্তিকায্র কি' পরিমাণে ' 
বালি ও চিক্ণ নত্তিকা মিশ্রিত ছিল তাহা জানা যাইবে । আৰ.. 
পোড়াইয়! ওজন করায়, পূর্ব পরিমাণাপেক্ষা যত কম হইবে, 
তাহাতে সারের অংশ তত ছিল বিবেচনা করিতে হুইবে। 
স্বস্তিকা প্রানি-সার মিশ্রিত থাকিলে পোড়াইবার সময় দুর্গন্ধ 
| বাহির হক্ব, কিন্ত উদ্ভিজ্ঞষার থাকিলে তত্রপ কোন. ছুরঘন্ধ 
অনুভূত হয় না ॥ উদ্লিখিত প্রকারে, পরীক্ষা করিয়া স্থানে. 
স্ৃত্তিকান়্ বান্ধিত অপেক্ষা চিক্তণ ম্তিকার অংশ কম দৃষ্ট হইলে, 
অন্য স্থান হইতে কিক্ণ ৃস্থিকা, এবং বালির অংশ কম 
দুষ্ট হইলে বালুকা, আনিয়া মিশ্রিত করিবে। অপর কৌন স্থানের 
ক্মতিকার উর্বরতা: ্ামান্যরূপে জানিবার ইচ্ছা হইলে, প্র ্ী 
তথায় থে সকল তৃগাদি উদ্ধিদ্‌ আছে, তাহাদের বৃধিশীপজ 
“সন্তোষজনক. কি না. দেখিবে, কারণ -তৃজাতীয়, উদ্ভিন, 
স্বভাবতঃ উর মৃত্তিকা না পাইলে কখন 'বলবান হইভে- 
পারেনা । দ্বিতীয়তঃ ওঁ ক্ষেত্রের +কিয়দৎশ অত্যত্ত শুক্ক সুন্ভিকা 
ও ৰ্ছু ভিজা. মৃত্তিকা লইয়া অঙ্গুলি ছারা টিপিয়া দেখিবে। 
বদি শুদধাংশ সাতিশয় কঠিন হয় এবং ভিজা অংশ অঙ্গুলিতে 
এমত. জড়াইয়া যায় ষে, তাহা তুলিয়া ফেলিতে বিশেষ বত 
পাইতে. হত, তবে সে মৃত্তিকা নিতান্ত অনুর্ররা, তাহাতে: 
ক্ষৃষিকার্ধ্য কদাচ উত্তম হইবে না। কিন্ত, ঘি মৃত্তিকাতে 
কিনার, আঠার সঞ্চার থাকে, অথচ অঙ্গুলিতে . দৃঢ়রূে 
অংলগ না "হয়, আহলে দেই কানে উর ্থ টা 
করিতে হইবে। 









কৃষিকার্য্যের অঙ্গ । '্ 


সার।-কষিকাধ্যের নিষিত্ব সার অতি 'আবশ্ঠকীন্ব । উহা, 
সংযোগে ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি বর্ধিত হইয়া! থাকে। কিন্ত- 
উদ্ভজেঁর স্বভাব ও চারার অবস্থা? বিবেচনা করিয়া সার দিতে 
না পারিলে ক্ষধন কখন হানিজনকও হইয়া থাকে। যেমন 
মটরের পক্ষে ইহা হিতকীরী না হইয়া বর অনিষ্টকারী হয়। 
আবার কপিজাতীয় উদ্ধিজ্জ, সার ভিন্ন কখন বাচিতে পারে না। 

সার নানা প্রকার, তন্মধ্যে এদেশে উদ্ভিজ্ঞ-সার, প্রাণি-সার, 
এবং মিশ্রিত-সাঁর এই তিন প্রকার মার প্রচলিত আছে । থাতু- 
সার প্রধান বটে, কিগ্ত সার দেওয়ার উপযুক্ত ধাতু এদেশে প্রান্ত 
প্রাপ্ত হওর। যায় না। : যদিও চুণ পাঁওয়া যা কিন্ত এই বঙ্গ- 
দেশের মৃন্ধিকায় বালির অংশ অধিক থাকাতে এদেশে চু প্রায় 
সার ব্যবজৃত হয় না। অতএব উক্তবিধ সারের বিষয় পরিত্যজ 
হইল। ৮ ০০ | 
উদ্ভিজসার ।_গছের ডাল পালা প্রভৃতি পচিয়া তি 
তেজদ্বর সার হয়। এই সার প্রস্তত করিতে হইলে. লা. 
পাতা, ডাল প্রভৃতি একত্র করিয়া অগ্প জলবিশিষ্ট কোন গর্ভে 
ফেলিয়া রাখিবে। তথায় ৯২1১৩ মাস গচিলে এ সকল- সার-. 
রূপে পরিণত হ্র। কি জল অধিক থাকিলে, শীঘ্র পচিবে 
না. -  .*। রর 
এইরূপ উনের রর দোষ রা ষে, বা চারার মূলে 
প্রদান করিলে এক প্রকার কীট জিয়া বধ কখন চারার ৮ 
কাটিক়। ফেলে।, 

হত প্রকার উদ্ভিজ-সার আছে, স্বাহাদের মধ্যে খোইল 

ঘর্বাগেক্ষা উৎকৃষ্ট । থোইল সংযোগে, ফৃতিকায় উৎপাদিরা- 


৬০. গুহ্থ-জীবন। 


শক্তি সমদ্রিক বর্ধিত হয়। সাম্বংসরিক চারার পক্ষে 'খোইল 
বিশেষ উপকারী কিন্তু অতিরিক্ত হইলে ইহাদ্বারা চারার 
ক্ষতি হইবার সম্ভীবন1। প্রতি বিশ্বায় এক মন খোইল ছড়া ই: 
লেই বথেক্ট হয় ।. খোইল ছড়াইতে হইলে, প্রথমতঃ উহাকে 
গুড়া করিবে, পরে প্র গড়ার সহিত ঘু'টের গু'ড়া মিশ্রিত করিয়া 
চাস দেওয়া ভূমিতে ছড়াইয়া দ্িবে। তাহার পর যাহাতে 
খোইল কেবল মাত্র চাপা পড়ে, এরূপ ভাবে চাস দিয়া জল 
দিয়া মৃত্তিকা ভিজাইয়া দিবে । কয়েক দিন*পরে পুনর্ার কিছু 
খোইল ছড়াইন্্া চারা রোপণ করিবে। চারা বড় হইলে আর 
একবার খোইল দেওয়া আবশ্যক। সর্ষপ, মসিনা, তিল, 
ভেরশা প্র্ৃতির খোইল উৎরুষট। ধোইলসারে উদ্ভিদ অমু- 
হের কল বড় হয়: নীল কুঠির চৌবাচ্চার যে সিটা পাওয়া 
ধায় তাহাও উত্তম সারমধ্যে গণ্য । 
প্রাণিমার।--গ্রাণিবিগের চন, মাংস, শোণিত, লহ, রি 
নথ প্রভৃতি পচিয়া উদ্তম সাং গ্রস্তত হয়! এই সার প্রস্তত 
করিঙে হইলে, মৃত জন্তর শরীর স্্িকা গর্ভে ফেলিয়া, তছুপরি 
ঢুণ ছুড়াইয়া দিবে। পরে মাটি চাগা দিয়া ছুই মাস তদবস্থাস 
রাখিসে। অনন্তর তাহ! তুলিয়া রণ দিবারণ জন্য পুনর্ধ্মার 
ঢ্‌ মিশ্রিত করিয়া ক্ষেত্রে ছড়াইয়াদিবে। ... 
.. প্রাণিদিগের অস্থি চূর্ণ করিয়া ক্ষেত্র ছড়াইলে আেক্ষাকত 
দীর্ সময় যত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বর্ধিত থাকে । কিন্ত 
ুর্ণহেইলে প্রথম বংসরেই অত্যন্ত উপকার 
হার আর সেব্প তেজ খাকে না। অত- 
এব, অসি রণ: করিবার সময অত্যন্ত সু্ম অংশে বিভক্ত না 
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কিছু দুল ধও রাখা কর্তব্য। রি সং ২যোগে ৃ্তিকা ূ 
অত্যন্ত আলগা থাকে। শৃঙ্গের খাঁড়া অসটিচ্ণ, অপেক্ষা উতকৃষ্ট। 
নঙ্টোত্রের মৃত্তিকা দ্বভাবতঃ আলগা ও উত্ভাপিত, প্রাণি-সার 
টাহার পক্ষেই বিশেষ উপকারী কিন্ত ষে ক্ষেত্রে চিন্ধণ মৃত্তি+ 
কার ভাগ অধিক, তাহাতে এই সার অপেক্ষাকৃত অধিক গর 
ধা নাদিলে উদার দর্শেনা। 

৯ মিশ্রসার 1 উদ্ধিজ-মার,প্রাণি-সার এবং ধাছু-সার এই রবি 
দার মিশ্রণে যে সার উৎপন্ন হয়, তাহাকে মিএ্সার বলা ঘায়। 
আমাদের দেশে গো, মেষ, মহিষ, ঘোটক, গর্ত, শুকর, 
কপোত এবং কুকুট প্রস্তুতি কতকগুলি প্রাণীর বিষ্া মিশ্র- 
সারের মধ্যে প্রধান্রাপে প্রচলিত আছে। ইহাদের মধ্যে গো- 
ময় ও অঙ্থবিষ্ঠাই প্রসিদ্ধ। কিন্তু উহা পুরাতন ও পচা হওয়া 
আবশ্যক।. অন্ততঃ ছয় মাস না পচিলে ষার তাল হয় না। এই 
সার ক্ষেত্রে ছড়াইনার পর্বে ভুমি চষিয় মৃত্তিকা চূর্ণ করিবে ও 
তাহাতে মোই দিবে। গামলায় যে সকল চারা জন্মান যায়, 
তাহাদের মূলে এই সার দিলে তাহারা শী বৃদ্ধিশীল হয়। গো-' 
ুন্র গচাইয়া তাহাতে খোইলের গুঁড়া মিশ্রিত করিলে এক* 
প্রকার উংকষ্ট মিশ্র-সার প্রস্থ হয়। 

বাগানের ও 'ক্ষেত্রের মৃত্তিকা প্রস্থতের দিম ।-আমা- 
দের দেশে কৃষিকার্যের জন্য ত্তিকা প্রস্তুত করিবার 
বিষয়কে বড় অন্ধ দেখা যায়। সাধারণতঃ আমাদের দেশের 
রুষকেরা কোন স্থানের মৃত্তিকা খনন করিয়া তাহাতেই 
বীজ বপন বা চারা রোপন করিয়া থাকে। " ইহাকে 
ফন ভাল: জন্মে, না। : মন্দ আিকটেঞঘাল, চারা. রোপণ 


৬ গৃহস্থ-জীবন। 


করিলে নিস্তেজ নর পড়ে তাহার ফল পূর্রবমত 
. হইতে পারিবে না। .. | 
অতএব খাহারা অধিক পরিমাণে ও" আকারে বড় ফল 
পাইতে ইচ্ছা! করেন, ক্ষেত্রের মৃত্তিকা প্রস্মত করিবার বিষয়ে 
তাহাদের মনোষোগী হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। চা খড়ি, কাদা, 
বালি এবং উদ্ভিজ্জ-সার, এই সকল পদার্থ সমান ভাগে মিশ্রিত 
 ক্করিয়া যে উদ্যানের মৃত্তিকা প্রস্তত হয়, তাহাতে শাকসবজি 
ইত্যাদি প্রভূত জন্বিয়া খাকে। উদ্ভিজ্দিগের কাণ্ড মোটা ও 
বড় করিতে হইলে উদ্ভিজ্জসার বিশেষ হিতকারী। বিশেষতঃ 
_ কপি, কুলকপি প্রভৃতি বৃহৎ মন্তকবিশিষ্ট উদ্ভিজ্জ যে ক্ষেত্রে 
জন্মাইতে হইবে, সেট ক্ষেত্রে উদ্ভিজ্জসার অধিক দেওয়া উচিত, 
. নতুবা উপযুক্ত পুষ্টিকর রস মঞ্চিত থাকে এমত স্থান ছুক্প ভ।: 
মৃত্তিকা খনন করা ও সার দেওয়ার বিষয় |-ক্ষেত্র খনন, 
বিষয়ে ভিন্ন ২ দেশের ৃত্তিকার, অবস্থা বিবেচনায় ভিন্ন ভিন্ন 
নিয়ম অবধারিত হইস্বা থাকে। আমাদের দেশে যেরূপ পদ্ধতি ' 
অবলম্বন করা গিয়া থাকে তাহাই নিয়ে লিখিত. হইল। বীজ 
বপন করিবার নিমিত্ত গ্রীষ্মকালে ভূমিতে দার দিয়া লাঙ্গল,ঘ্ারা 
(কর্ষণ' করিবে, এবং জল হি নিমিত্ত চারিদিকে পয়নালা 
রাখিবে ৷ অগ্রে জমী প্রস্তত না করিয়। ধাহারা, বীজ বপনের 
সময় ক্ষেত্র খনন আরম্ত করেন, ব্যস্ততা প্রৃক্ত তাহাদের জমী 
ভাল পাইট হয় না, হয়ত সমন্মত বীজ. বপনও, টিয়া 
ৎ উঠে না | 
উদ্যানের জমিতেও বৈশাখ মাপের শেষে টা ছ্যৈষঠ 
*. মাসের প্রথমে যার দেওয়া আবশ্থক। জার দিবার নিমিত্ত 


কৃষিকার্ধ্যের অঙ্গ ৬৩ 


প্রথয়ে ১৪১৫ আক্গুল গভীর মৃত্তিকা খনন করিয়া জনি প্রস্তুত ছু 
করিবে । জমিতে যদি জুলি করিতে হয়, তাহা হইলে।* সোয়া- - 
হাত*গভীর করিয়া জুলি কাঁটিবে। যে জমিতে অধিক কাল: 
_ফমল থাকে, তাহাতে জুলি কাঁটিলে বিশেষ উপকার দর্শে। 
পর জুলি কাটিবার নিয়ম এই,_জমীর একপার্খে দুই বা আড়াই 
হাত চৌড়া করিয়া জমির দৈর্ঘ্য যতদূর ভতদুর পথয্ত প্রথমতঃ 
একটী জুলি কাটিবে, তাহার পর সেই জুলির পার্থে আবার 
ব্কূপ জুলি কাটিয়া! তাহার মৃত্তিকা দিয়া! প্রথমের জুলি পূর্ণ 
করিবে। এই প্রকারে সকল জমিতে জুলি কাটা হইলে, 
জমীর উপরের মাটা প্রত্যেক জুলির নীচে, এবং নীচের ,মাটী 
জমির উপরে পড়িবে। তাহাতে সমুদ্ায় জমীর উপরিভাগ 
নূতন মৃত্তিকাবিশিষ্ট হইবে। নূতন মৃত্তিকা চাসের পক্ষে 
বিশেষ উপকারী । ৬ ডিন 471 
যে জমিতে শাকসবজি রোপণ আবশ্যক হয়, সেই জমীও 
শন্ধপে জুলি কাটিসব! প্রস্তত করিলে অত্যন্ত ফলগ্রদ হয়।, জমি 
খুঁড়ি বা জুলি কাটিয়া মাটী সমান করা হইলে তাহার -উপর.. 
সার ছড়াইয়া দিবে। অতঃপর সার একেবারে মৃত্তিকার উপরও : 
না থাকে এবং অধিক মৃত্তিকার ছারা ঢাকাও না! পড়ে, এই. 
অভিপ্রায়ে অক্স গাভীর করিয়া আর একবার খ'ড়িয়া দিবে। জমিতে 
সার দিয়া পরে অত্যজ মাটী দিয়া ঢাকিয়া দিবার তাৎপর্য এই 
যে, সহসা অধিক বৃষ্টি হইলে, উর সার জলে গলিয়া তাহার দার 
ভাগ জমির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবে। এরূপ হইচলে জমি, 
অতিশস উ্বরা হয়। বর্ষা শেষ হইলে অর্থাৎ ভাঁদ্রর শেষে 
রা আখিনের প্রথমে পুনরায় একবার ছল খড়ি মৃত্তিকা * 


৯৪. ্‌  শ্ুহস্থগীব বন রা 





উত্তমরূপে রর করিয়া ভাহাতে বীজ ব বপন কার, বা 
একেবারে চারা পুতিয়া দিবে। ্‌ | 

বর্ধার শেষ হইলে দি জমিতে সার দেওয়া হয়, তাহা 
হইলে আগামী বর্ষা পথ্স্ত ী সার তদবস্থায় থাক্ে। জমির 
অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট না হওয়াতে উহান্থার! মৃত্তিকা তেজক্ষর. 
হইতে পারে না। অপর সার অধিক ভিজা থাকিলে অগ্রিক 
উপকারক হয়। এজন্য সার দেওয়ার উপযুক্ত সময় উপ- 
শ্থিত হওয়া পর্যন্ত যাহাতে হৃষ্যের উত্তাণে শুদ্ধ হে 
না পারে, এরূপ উপায় করা কর্তব্য । - 





তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


ক 


কলণ।, 


বীজ হায় চারা উপর করিলে ভাহার, ফলের ৭ 
মেব্ধপ হত না, এজন্য কলমে চারা করিয়া. ফল. ও. ফুলের 
উৎকর্ষসাধন করা হইয়া থাকে. জাত প্রকারে কলম 
প্রস্তর হুয়। যথা”) গুটিকলম, ্) যাটিকলম, ৫) শাখা- 
কলম, €৩) ষোড়কলম, ৫) চোককলম, (৬) ,চোঙ্ককলম, ে) 
জিহ্বীকলম! কিন্তু সকল প্রকার বৃক্ষ হইতে কলমের চারা 
হয় না এবং সকল প্রকার কলম প্রস্তুতের প্রণালী সকল বৃক্ষে 
“সমান । বৃক্ষ শেষে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কলমের বা 
আছে।, ৰ 
রি টম টকদয করিতে, হল কোন, শাখার 





কলম ৬ 


হুইটা, পত্রের যধ্যস্থলে যে পর্ব্ব পোব্) থাকে, তাহার চতুষ্পা* . 
সবের" ছাল ছুরিছারা কিয়দংশ কাঠের সহিত তুলির 
ফেবিবে। পরে পচা পারার সার, গোমত্ব অথবা খোইল 
প্রভৃতির স্থার অল্সমৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত করিয়া রম্থানের : 
চারিদিকে দিয়া তদুপরি ছেঁড়া চট অথবা তদ্রপ অন্য আবরণ 
বায় দিবে, এবং একটা সচ্ছিদ্র ভাঁড় ঝুলাইয়া যাহাতে, 
তাঁহার ঠিক উপরে সব্ব্দা বিন্দু ২জল পতিত হত» তাহার 
ব্যবস্থা করিবে। , এই প্রকারে ছুই কি আড়াই মাস রাখিলেই 
রন্ধন স্থান হইতে শিকড় বাহির হইবে। তখন অতি সাব". 
ধানে ধীরে ২ শাখার ষে স্থানে কলম বাদ্ধা গিয়াছে, তাহার 
নিশ্নভাগে কাটিয়া রোপণ করিবে। কলম কাটিবার সমস: 
অধিক নাড়া চাড়া লাগিলে অনিষ্ট হইবার সস্তীবন1। উদ্যানে 
রোপণ করিরা আতপ নিবারণ জন্ত কির়দ্দিবস পর্যন্ত তাহাতে 
ছারা করিয়া রাখিতে হয় |) . জেনু,ণি চু, আম, জাম প্রভৃতি 
অনেক বৃক্ষে এইরূপ কলমে চারা প্রস্ত ত হইয়া থাকে। চৈত্র 
ও বৈশাখ এই ছুই মাস গুটিকলম বান্ধিবার উপযুক্ত সমর । . 

_. মাটিকলম।_মাটিকলম গুটকলমের রূপান্তর মাত্র। ইহা- 
দ্বের পরস্পরের প্রভেদ এই থে, মাটিকলম করিতে হইলে 
বৃক্ষের ডালকে, নত করিয়া মৃত্তিকা পূর্ণ টবে, পুতিতে ছদঃ 
আর গুটিকলমে বৃক্ষের উপত্ধ মাটি তুলিক্া, দেই মাটি” 
ডালের চতুর্দিকে জড়াইরা বাদ্ধিতে হয়। যে. শাখাকে নত 
করিরা! মাটিকলম করিতে হইবে, তাহার নৃত্তিকান্ প্রোি চি 
করিখার উপনুক্ত অধ্শে ও সুলভাগে এক পত্র গিট হইলে, 
কপর পত্র গাইট পর্ধ্যন্ত ছুরিকা-দ্রারা সমালখশে চিনিযা ». 


হীন 


দিবে। “ত্ী চেরা অংশদয় পুনরায় সংযুক্ত হইয়া! না যু, এ 
নিমিত্ত চেরার মধ্স্থলে কোক, বা. ফাষ্ট দিপা মৃত্তিকা 
এমত দৃঢ়রূপে প্রোথিত রাখিতে: হইবে, থে, শাখা (কান 
প্রকারে তথা হইতে উঠিতে ন! পারে। শাখার নির্দি্টীংশ না 
চিরিয়া তাহার চতুপপার্থের ছাল কিছু কাষ্ের সহিত তুলিয়া 
স্তিকায় পুতিলেও হয়্। অনন্তর তিন চারি মাস তদবস্থাষ়: . 
বাখিরা মধ্যে ২ জল দিলে উহা হইতে শিকড় বাহির হইবে, 
'তখন সাবধান পূর্বক ক্রমে ২ শাখা হইতে উহ্বাকে ছেদন, 
করিয়া অইয়া উদ্যানে রোগণ করিবে। বৈশাখ ২ মাস এই 
কলম করিবার উপযুক্ত সময়। . | ৯ 
যোড়কলম। এরূপ অনেক বৃক্ষ আছে ৫ যে,মাটি ও গুটিকলমে 
'তাহাদের চারা অতি কষ্টে প্রস্তত হয়, কিন্তু যোড়কলমে অনা- 
য়াষে তাহাদের চারা জন্মান যায়। এজন্য মালিরা কেবল যোড় 
কলম দ্বারাই সেই সকল বৃক্ষের চারা প্রস্ত রিয়া থাকে ।. 
এই কলম করিতে হইলে অগ্রে গামলায় বীজ রোপণ পূর্ব্রক: 
একটা চারা জগ্জাইতে হয় এ চারা উত্তমরূপ পরিপুষ্ট হইলে 
যেরৃক্ষে কলম করিতে হইবে ভাহার এমন একটী শাখা বাছিয়া . 
লওয়া আবশ্যক যে, সেই শাখার স্থলতা চারার ডাটা ন্যায়. 
হয়। চারার ভাটা অপেক্ষা শাখার স্থুলতা অধিক হইলে যোড় 
- লাগিতে পারে, কিন্ত পরে চারার সরু ভাটা মোটা শাখার উপ- 
যুক্ত রস যোগাইতে না পারিয়! মরিয়া ষায়। শাখা অপেক্ষা 
চারার ভাটা কিকিৎ স্থুল ও মতে হইলে কোন ডি হর না, 
“বরং কম ভাল হয়। রর 
১. ডারা ও শাখা, উর বে যে অংশ ভুড়িতে রে রা 





কলম ২: তি. টি & 
নি আশ হইতে অন্যন চারি অনু দরে কিকিৎ কাটের | 
সহিত*্ছাল তুলিয়া একূপে পরিষ্কার করিতে হইবে যে, জ্‌ড়িলে 
তাহান্ক মধ্যে কিছুমাত্র কাক না থাকে। অনন্তর উভবের উত্ত" 
অংশদয়কে পরস্পর মিলিত করি্া এক গাছি ষরু দড়ি দিয়া 
পাচ ছয় মাস পধ্যন্ত তপবস্থায় জড়াইয়া রাখিতে হইবে। পরে 
ষখন উভয়ে উত্তমন্ধূপ জোড়া লাগিব, তখন জোড়ের নিয় 
তাষ্জি শাখা ও উপরিভাগে চারার মন্তক কাটা ফেলিতে 
হইবে। চারার মস্তক ছেদন না করিলে চারায় ও শাখাদ্ ভিন্ন 
ভিন্ন প্রকার ফল শ্রসব করিবে এবং তাহাতে সংলগ শাখা 
বল করিয়া বাড়িতে গারিবেনীহৃতরাং ষোড়কলমের উদ্দেশ্য 
সফল হইবে না, এই কলম সকল সময্বেই বাধা যাইতে 
পারে। শাখা ও চারা ভিননজাতীয় হইলে: প্রায় যোড়কলম 
হয় না। ও 
; এই কলম বাদ্ধিবার সময়:শাখ। ও চারার জোড় মুখের ছাল 
পরম্পর মিলিত না হইলে শাখা শুফ হইয়া মরিয়া যায় এবং 
চারার ভাটাটিও উপযুক্ত রসাকর্ষণে অসমর্থ হইয়া নিস্ভেজ 
হইয্কা পড়ে। অতএব কলম করিবার সময় ষাহাতে উভয়ের 
ছাল পরম্প র সংযুক্ত হনব থাকে, সেজন্য সতর্ক হইয়া! চলিতে 
হইবে ।. পক 
-. অন্য চার!না গাওয়া ৫ গেলে এক জীউ ছুই বৃক্ষের শাখায় 
শাখায়ও পূর্ব্বো্ত রূপ প্রকৃয়ায় জোড় লাগান যাইতে পারে,কিন্ধ 
উহা সেরূপ উত্কৃষ্ট হয় না। আম, জাম, নিচু ক অনেক 
বৃক্ষে এই কলম করা যাইতে পারে। ্‌ 
. শাখাকমল_-পুর্ব্ বলা হইয়াছে যে, বীন্ত হইতে, উৎপন্ন , 


৬৮ গৃহস্থ জীবন । 


চারার ফলের 'স্বাদ বৈলক্ষণ্য হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা, অর্থাৎ 
বে কলের নীজ হইতে চারা জন্মান যায়, সেই ফলের যে 'প্রকার 
আস্থাদ তাহার প্রায় সে প্রকার হয় না। এজন্য লোকে 
কৌশল শর্ধক বৃক্ষের শাখানারা চারা প্রস্তুত করিরা থাকে। 
শাখাদ্ধারা চারা গ্রন্থত করিবার হিন প্রকার কৌশল উল্লেখ করা 
হইয়াছে, এক্ষণে "সার, এক প্রকারের কথা লিখিত হইতেছে। 
একপ কলমকে শাখা কলম বলে । শাখাকলম লাত ফলের স্বাদের 
বৈলক্ষণ্য প্রায়ই ঘটেনা; কিন্ত সকল ই শাখাকলম 
হয় না। 
জু 

এই কলম প্রস্থত করিতে হুঈলে চারি হ হাত লম্বা, ছুই হাত 
প্রশ্থ ও পাঁচ পরা উচ্চ একটা ইষ্টক নির্দিত চৌকা প্রস্তুত 
করিতে হইবে। এইরূপ চৌকা! এমন স্থলে করা উচিত ষে,.. 
তাহার উপর কোন প্রকার, আচ্ছাদন না থাকে । প্রথমে ঝামা, 
ইট ভাঙ্গা অগবা খোলাকুচা “দি!  চৌকার অর্দহস্ত পূর্ণ 
করিবে তাহার উপর ৫৬ আম্ুল' উচ্চ মাটী, ফেলিবে। অবশ 

ষ্টাংশ বালী দিয়া রর করিবে। 

বৃক্ষের যে সকল শাখা! ঝুলিয়া পড়ে, সু সকল শাখা 
হইতে খে ক্ুদকষুদ্র প্রশাধা-বাহির হত, সেই প্রশাখা গুলিকে, 
শাখার কিন্বদংশের সহিত কাটিয়া অর্দাহস্ত পৃরিমাণ, রাখিবে, 

্রী কাটিয়া ফেলিবে এবং উহাদের নিয়ত তর্রস্থর চারিদিক 
ই করিয়া কাটিবে। কাটিবার পর চৌকা মধ্যে ছুই অঙ্গুলি 
শপরিমাণ, গর্ত করিয়া শাখা গুলি এরূপ ভাবে রোপণ, করিবে 
থে তাহাদের পত্রোদগম হইলে একটীর পাতা আরটার 
_গ্রায়ে না লাগে। এইকপ্পে রোপন করিবার পর বেলগ্ন্যাস, বা, 





কলম)' 7 ৬৪৯ 
শন টয়া শাখ! গুলিকে ঢাকা | দিবে। জারা কলম গুলির 
গোড়ার রস রোদে শুকাইবে না। গ্ল্যাস ঢাকা দিবার পর দিবা 
ভাগে" চৌকার চতুদিকে দ্ধ ৰা. গোল্‌ পাতার আচ্ছাদন, 
দিয়া রাধিধে। রাত্রিকালে খুলিয়া দিবে। চৌকার মৃত্তিকা 
রস রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে জল সেচন আবশ্যক, কিন্ত 
কোনমতে বৃষ্টির জল না পড়ে এইবপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। 
-.. উদ্ভিজ্জের অভাব বুঝিয়া তদুপযুক্ত ধাতুতে শাখালকম 
করিতে হয়। গোলাপের এই জাতীয় কলম শীতকাল ব্যতীত 
ঘন্য কালে হয় না। 

.. চোকঈকলম 1_চো্বকলম করিবার. প্রথা এদেশের সর্কত্ 
শ্রচলিত নাই। থাকিলে এই কলম্বারা অনেক রক্ষের চারা 
উৎপাদনে কৃতকার্য হওয়া যায়। 

.. কোন. চারার মস্তক ছেদন করিয়া ডাটার উপরিভাগের 
ছুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থান হইতে চারিদিক্ষের ছাল লয় 
চরক গাছের আলের ন্যায়, পরিস্ধার করিয়া কাটিতে হইবে। 
অনন্তর সেই. জাতীয় বৃক্ষের উপরোক্ত চারার মস্তকের উপযুক্ত 
ছল ও কোমল শাখা, আনয়ন করতঃ তাহার ষে স্থানে চোক, 
আছে, সেই স্থানের ছাল পর্ুতাবন্থার রাখিয়া, চারার মস্তকের 
'আলের পরিমাণে, উহার অভ্যত্তরের কাষ্ঠ কৌশলত্রমে উন্মো-, 
চন করিতে হইবে, "কিন্ত ছাল ঠিক থাকিবে। অতঃপর উত্ত, 
ছিত-মস্ত্ক টারার উপরিভাগে উহাকে এমত চাপিরা বসাইতে 
হইবে, যাহাতে অভ্যন্তরে, কিছুমাত্র ফাক না খাকে অথচ. 
চোঙ্গ ফাটিয়া না যায়। অভ্যন্তরে ফাঁক থাকিলে বা চো্গ 
“কাটিয়া গেলে কদাচ কল প্রস্থ হইবে না। পরে & চারাকে 
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ছায়ায় রাবিয়া উপরে সছিদ্র ভাঁড় ঝুলাইয়া তাহাতে প্রতি- 
দিবস জল দিতে হইবে ' না ত্য কিরণে উহা শুদ্ব “হইয়া 
বাইবে। ্ 


ল 


_ চতুর্থপরিচ্ছেদ। 


ধান্যাদি শস্য।. 
তুল আমাদিগের প্রধান খাদ্য, ত তগুল, ব্যতীত এক দিনও: 
আমাদিগের জীবন রক্ষা হুয় না; এজন্য অন্যান্ত বিষয় শিক্ষা 
করিবার পুর্বে কিরূপে তুল প্রস্তুত করিতে হয় তাহা সকলের 
শিক্ষা করা উচিত রঃ টু 
যে টা ধান্য হইতে ততুল, প্রস্তুত হয বঙ্গদেশের 
আবাল বৃদ্ধ যুবা সকলেই তাহা অবগ্গত আছেন। কিন্তু কিরূপে. 
ধান্য উৎপাদন করিতে হয়, কৃষিজীবী ভিন্ন বোধ হয় অপর 
সাধারণে তাহা অবিশেষ জ্ঞাত নহেন। সংক্ষেপে কৃষিবিদ্যা 
শিক্ষা! দিবার জন্য নিয়ে ইনি স্থল বিষয় মিপিব্ধ ব করা 
যাইতেছে । ২. টি | রঃ 
 বীজবপন এবং শস্য ছেদনের সময়ের ৷ বিডি্তা হেত ধন্য | 
ছুই জাতিতে বিভক্ত! এক জাতীয় ধান্য আশু অর্থাৎ শীন্ত 
“ পাকিয়। ভে, এজন্য তাহার. নাম আশ বা" “আউশ” অপর 
জাতীয় ধান্য হেমন্ত খতুর শেষভাগে পরিপক্ক হয়, এজন্য তাহার 
, নাম হ্যৈস্তিক। আশু. ও হৈমস্তিক ধান্য কিরূপে চাস করিতে 
হয় পশ্চাং তাহার উর্লেখ করা যাইতেছে।, উক্ত ছুই প্রকার 
ব্যতীত গ্রীষ্মকালে বস্ালার দক্ষিণাঞ্চলে ও জলাভূমিতে 
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বোরো বামে এক প্রকার ধান্য জনে, তে ডি কদর্ধ্য, 
এবং আহার করিলে শীড়াদায়ক হয়। জলপূর্ণ মি ভিন্ন 
অন্যত্র বোরো ধান্য উৎপন্ন হয়না। | 

. আশু ।-তবেলে মাটাতেই আউশ ধান্য উত্তম জন্মে, অন্যত্র 
গ্রায়ই আজন্মা হয়। বৈশাখের শেষভাগে বৃষ্টি হইলেই কৃষ- 
।কেরলান্বল দ্বারা উত্তমরূপে ভুমি কর্ষণ করে। ভূমিতে যত 
অধিক: চাস দেওয়া যায়, শস্যও সেই পরিমাণে উৎকৃষ্ট হয়। 
সাধারণতঃ কৃষকেরা আউশ জমিতে চারিটী চাঁস দেয়। ইহা" 
তেই মাটী পরিস্কৃত হইয়া ধান্যোৎপাদনের উপযোগী হয়। চাস 
দেওয়ার পরে যদি জমির ববাত" থাকে, অর্থাৎ জমি এমন 
সরস থাকে যে, কাদাও নয় আর শুক্ষ নয়, তাহা হইলে এরূপ 
ভাবে বীজ ছড়াইতে হয়, ষেন ভূমির বর্ত্র সমান চারা উৎপন্ন 
হয়। বীজবপনের দিবসেই মৈ দিতে হয়, তাহার এক দিবস 
পরেই একবার লাঙ্গল দিতে হয়। এইরূপে লাঙ্গল দেওয়াকে 
কষকেরা “উকুনী” দেওয়া কহে। উকুনী দেওয়ার সাত আট 
দিন পরেই বীজ সকল অস্করিত হ্‌ইয়া চারা দেখা দেযু। সেই 
সক্কল চারার সহিত ছোট ছোট ঘাস জন্মায়। সেই ঘ্বাস নষ্ট 
করিবার জন্য চারাগুলি একটু বড় হইলে তাহার উপর একবার 
মৈ দেওয়া আবশ্যক হয়। -তাহাঁতেও ঘাসগুলি সমস্ত নষ্ট 
হয়না, এজন্য দ্রমাস্বয়ে তিন চারিবার বিদাগ দিতে হয়। বিদা 





রা সিরিজের বা ভি হস্ত পরিমিত কাউথ্ ত্বাহাতে. 
অর্দহস্ত পরিমিত ছোট ছোট কতকগুলি বাধারীর খেঁ চট ০০ 
“তাহার অচড়েই তৃপাদি উৎপাটিত হস. 


গৃহ “জীবন রা 





দেওয়া শেষ হইলে [একবারে খাস নট ই যায় না অনা 
 দাউলী দ্বারা একবার, নিড়াইয়া দিতে হয়। তাহাতে' সমস্ত 
ঘাস নষ্ট হইয়া যায়। ইহাতেও যদি ভূমিতে নূতন হবার 
জন্মে, তবে তাহাতে কোন ক্ষতি হয় না যেহেডু চারাগুলি 
ক্রমে বাড়িতে থাকে। পরে ঘর হস্ত বা তাহা অপেক্ষা কিছু বড় 
হইলে ভূমির যেখানে ধন চারা থাকে, সেখান হইতে তুলিয়া 
ষেখানে পাতলা থাকে, সেইখানে বসাইতে হয়। ভাহার পরেই ৃ 
একবার বৃষ্টির আবস্তক। সে সময় বৃষ্টির অভাব্‌ও থাকে না, যেহেতু 
আষাঢ় মাস প্রা শেষ হইয়া পড়ে।. জল পাইয়া চারাগুলি 
সতেজ হইলে, চারার গানে লা আঘাত লাগে এমন ভাবে 
একবার কোদাল দিয়া মাটি উদ্টাইয়া দিতে হয় নিড়াইয়া- 
দিবার পর যদি নৃতন শ্বাস জন্মিস্তা থাকে, তবে তাহা দ্বারা! তাহ! নষ্ 
হইয়া ষায়। এই কল কার্য মম্প্ হইলে আর বড় ককের যত 
আবশ্যক করে না। মাঝে মাঝে বৃষ্টির সাহায্যে চারাগুলি বড় 
হইয়া শ্রাবণ মানে ধাল্য প্রসব করে। প্রসবকালে ঝড় বহিলে 
শস্যের বড় হানি হয়। ধান্য উত্তমরূপে পক হুইলে যখন চারা- 
গুলি পীবর্ণ হস্ত, সেই সময় কৃষকেরা তাহা ছেদন করিয়া ছুই 
তিন দিন : ক্ষেত্রে শুকাইসক পরে: খামারযাত করে। আউশ 
ধান্য উচ্চ জমিতে জন্মিয়া থাকে এবং মতি ং ধানযের যার 
» অধিক বৃষ্টি '্সাবশ্যক্ক'করে না ." .. ন্‌ | 
হৈমস্তিক।_হৈমস্তিক খান্য বঙ্গদেশের নই: চর 
..জন্মে।, বৈশাখ মাসে বৃষ্টি হইলেই কৃষকেরা ভূমিতে হল-. 
চালনা করে সে সম নয় ৫ ষে সর্বদাই বটি হইবে, মধ্যে 
:. মধ্যে বৃষ্টির নিবৃত্তি হইলে প্রথর লৌদ্র হয়, এজন্য ভূমিতে 
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চাস দিবা মাত্র মাটা শুকাইয়। খায়। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ পর্য্যন্ত 
যতবার বৃষ্টি হয় কৃষকেরা সবিধা অনুসারে ভূমিতে ততবার চাস 
নেয়) গ্যুনকলে চারি পাচটী চাসের কম ভূমিতে প্রচুর শস্য জন্মে 
না। জ্যাষ্ঠ বা আষাঢ় মাসে ভূমিতে যেমন চাস দেওয়া হক 
. অষনি যার যেমন.আবশ্যকঃ ভাল জমিতে খন করিয়া সেই 
সেই মত বীজ বপন করিয়া! রাখে। সেই বীজ ক্রেমশঃ বড় 
হইতে থাকে। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ পর্্যস্ত ভূমিতে প্রায়ই ছুই 
তিন বার চাস দেওয়া! হয়। যদি আষাঢ় মাসের প্রারস্তে প্রচুর 
বৃষ্টি হত, ভাহা হইলে পূর্ববর্তী মাসে ভূমি আকর্ষিত থাকিলেও 
কোন ক্ষতি হয় না। আষাঢ় হইতে বর্ষার আরম্ভ; প্রতিদিন 
প্রায়ই বৃষ্টি হয়, এজন্য ভূমি সর্বদাই জলসিক্ত থাকে ; সেই 
জমিতে চাস দ্দিরার বড় স্থুবিধ! হয়।. আষাঢ় মাসের মধ্যে 
প্রচুর বৃষ্টি হইয়৷ জমি সকল জলপুর্ণ করিলে: কৃষকেরা ভূমিতে 
চাস দিয়া কাদা কন্বে। তিন চারিটা চাসের পরেই ভূমির খাল 
পচিয়া যায়) পরে তাহাতে মোই দিয়া জমি সমান করিয়া লয়, 
তদ্ধারা সর্বত্র সমান জল রক্ষিত হুয়। পরে পূর্ব্কধিত বীজ-' 
গুলি উপড়াইয! আটা কাঁধিক্! ক্ষেত্রে আনয্বন করে এবং অনধিক 
এক হস্ত অন্তর চারাগুলি রোপণ করে! রোপণ কাধ্ধ্য অযাট়ের 
শেকে শ্রাবণের প্রারস্তে সমাপন হইলেই ভাল হয়। শ্রাবণ মাসে 
জ্মীর কাণায় কাণায় জল থাকা আবশ্যক, তাহ! হইলে চারা 
গুলি কালিমা! বর্ণ ধারণ করিয়! দিনে দিনে বৃদ্ধি হইতে থাকে । 
পরে কিছু বড় হইলে তাহার নীচে যে বাস জন্মে, তাহা নষ্ট 
করিবার জন্য ছুই তিন বার নিড়াইয়া দিতে হয়। *ধান্ের 
সহিত আগীছা! জমিতে দেওয়া উচিত নয, তাহা হইলে ধান্যের 


রণ 
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বা হাস হত সখ হত সামান্য সহিত ভাজ মাসের ঃ 
উপকারী। অনন্তর আশ্বিন মাসে বৃষ্টি 
হইয়া বদি ভূমি জলপূর্থ রাখে, তাহা হইলে কার্ভিক মাসের 
প্রথমেই চারা গুলি খান্যের শীস প্রষব করিতে থাকে, আর 
কার্ডিক মাসে যদি গুঁড়ি গুঁড়ি বারিবর্থণ হয় শু- ঝাড় না বয়, 
তাহা হইলেই পুরা মল উৎপন্ন হয় এবং বিশবাপ্রতি যো, 
সতের মণ ধান্য অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায়। 4 
অগ্রহায়ণ মাসে থান্য সমুদায় পরিপক হইম্বা সোণার বর্ণে 
মাওকে সুশোভিত করে দেখিলে চক্ষু জুড়ায় এবং মনে বড় 
আাহ্লাদের উদয় হয়। পৌষ মাসে কৃষকেরা ধান্য চ্ছেদ্ন 
করিয়া আঁটি কাথে এবং ক্ষেত্রে তাহাদিগকে উত্তমরূপে শুল্ক 
করে, তঘনত্তর মাঠ হইতে বাঁটাতে লইয়া যায়. 
ধান্য নান! জাতীয়; তন্মধ্যে বেনাফুল, বাস-মতি, গোবিন্দ- 
(ভোগ, মোশনোট প্রস্থতি অতি উৎ্কৃষ্ট। এই সকল ধান্যে 
অতি সুক্ষ ততু্ শ্রন্তত হয় এবং তাহার গন্ধ অতিশয় মনোহর, 
এজন্য বড় হুখাদ্য । আর হরকলি, নাঁগরা, জটাকমলা প্রভৃতি 
ধান্য অপেক্ষাকৃত যোটা, পল্লিগ্রামে এই সকল চাউলই সকল 
'গৃহস্থের দৈনিক খীধ্য। , ধশৌহর বাধরগঞ্জ ইত্যাদি স্থানে বে 
তুল প্রস্তত হুয় তাহাকে বালাম 2 । বালামেরও ছি 
জাতি'আছে'। 
ধান্য ব্যতীত 'অরহর, মু মটর, মন্ুর, বনি, পরিহা প্র্ৃতি 
অনেক প্রকার শস্য বঙদেশে উৎপন্ন হয়, কিন্ত তাহাদের চাসের 
বিষয়ে কিছুই জানিবার নাই, কেবল কার্ভিক মাসে অরহর বপন 
.ক্ষরিতে হয় ও শীতাবপাঁনে: কোটিতে হয় । যেসকল জিতে 
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আউল জন্মে অগ্রহায়ণ মাসে তাহাতে 'একটা চাস দিয়! মুগ, 

মটর, "সরিষা প্রসৃতি ছড়াইতে হয়, অনন্তর শিশর ও হৃরধ্যকিরণে, 
শ্কষকের স্বত্ব ব্যতীত, দিনে দিনে দি হ্‌ইয়া শস্য উৎপাদন 
.করে। কত্ত মাসে & সকল শস্য পাকিয়া উঠিলে কষকেরা 
.শাছগুলি উপড়াইয়া আনে এবং গবাদির দ্বারা. তাহা মাঁড়াইয়া 
শন্ব্য বাহির করিয়া লয়। এতস্ঠিন্ন কৃষকদ্িগের মুগ মটর 
প্রভৃতির জন্য অধিক যত্ব লইতে হয় না।: এই সকল শস্য 
 রবিকিরণে উৎপন্ন এবং পরিপক হয় বলিয্বা তাহাদিগকে 
রবিশস্য বা রবিখন্দ কহ! ণিক্সা থাকে । 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ | 


স্কার্পল, কু তমাক। 
কার্পাস।- ইহার চলিত নাম কাপাস। কার্পাস প্রায় সকল 
স্বতিকাতেই জন্মে) তন্মধ্যে থে মৃতিকাছ় বালির অংশ জগেক্ষা 
_চিবণ মৃত্বিকার অংশ অধিক ইহার গঙ্গে মেই তি বকীই বিশেষ 
উপযোগী । ৃ 
। কার্তিক যাসে প্রথমে জমিতে জল সেচন বি একবার 
লাঙ্গন দিবে; পরে েই জল টানিয়া গেলে পুনরায় দল সেচন”] 
করিয়া ২৩ বার লাঙ্গল দিবে এবং গ্রোময়ের সার ছড়াইবে। , 
মি উত্তম পাট হইলে বীজ বপন করিয়। মোই টানিবে। পচ 
_নের পূর্বের বীজগুলিকে অন্তত; ১২ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিকে” 
পরে জল হইতে, ছাকিয়া গোষয় ও.ঘুটের ছাইএর সহিত 


৭৬... খ্হন্থ-জীবন। 


মাটিতে ফেলিয়া এপ ঘর্ষণ করিবে, যেন তাহাদের খের 
কাটা ভাঙ্গিয়া যায় । 

কার্পাসের চারা ৬৭ আঙ্ুল উচ্চ হইলে একবার জল রী 
এবং তাহার একমাস পরে পুনরায় জলসেচন করিয়া সিঞ্চিত 
জল টানিয়া গেলে সৃত্তিক' খুঁড়িয়া দিবে। চৈত্র মাস পর্থাস্ত 
এরূপ করিতে হইবে। বৈশাখ মাসে ফল সকল পরিপক হীন 
ফাটিতে আরত্ত হয়। এই সময় ফলগুলিকে তুলিয়া লইবে। 
ূ তামাক ।--তমাকু চাষের নিমিত্ত বালুক! মিশ্রিত মৃত্তিকা- 
' অতিশয় উপকারী; কারণ যেপর্য্যস্ত চারা পূর্ণাব্থ! প্রাপ্ত ন! হয়, 
সে পধ্যন্ত মৃত্তিকা হইতে রম পাইতে পারে। এইরপ মৃত্তিকা" 
বিশিষ্ট ক্ষেত্রকে লাঙ্গল দ্বারা. কর্ষণ করিয়া, ধর্ষিত মৃত্তিকার 
সহিত নীল কুঠির চৌবাচ্চায় যে সিটা পাওয়া যায় রং র্‌ 
কিম্বা গোময়ের সার মিশাইবে। ০ 

অন্য ক্ষেত্রের মৃত্তিকা উত্তমরূপে ুডিযা। ভাব মাসে তথায় 
তামাক্র বীজ বপন করিবে। অত্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখিলে 
& স্থানের উপরে উপযুক্ত আবরণ তুলিয়া দিবে ; কারণ বৃষ্টির 


জল লাগিলে বীজের বিশেষ অপকার হয়। বীজ বপনের ২০ 
২৫. দিন পরেই চারা! জন্নিষ্া থাকে। চারা গুলিতে যধন ৫1৬চী 


পাতা ধরিবে তখন তাহাদিগকে নাড়িয়া পুর্বো, ক্ষোত্রে রোপণ 

করিবে। আখিন মাসের শেষ হইতে অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে, 
রোপণ কার্য শেষ করা উচিত) তত্পরে যে সকল চারা রোপিত 
হয়) তাহার! উপযুক্তর্ূপে বাড়িতে পারে না। রোপণ সময়ে 
দেড় হাত অস্ত শ্রেণী করিয়া প্রতি শ্রেণীতে পরস্পর এ পরিমিত 
ব্যবধানে চর! গলি পুতিবে | মৃত্তিক! গুদ্ধ হইয়া গেলে 


কার্পান, ইচ্ছু, তমাঁক।, ৭৭ 


তিন ইহাদের শিকড় নামিবে, ততদিন জল সেচন করিবে 
। এবং, হুর্ষোত্বাপ হইতে ৰক্ষা! করিবার নিমিত নৌনের সময় 
কলাগাছের খোলা দ্বারা টাকিয়া দিবে। । 
" চারা সকল বাড়িতে থাকিলে মধ্যে মধ্যে গোড়ার স্ৃতিকা 
খুঁড়িয়া ও নিড়াইয়া দেওয়া উচিত। পাচ ছয়টা বড় ২ পাতা 
 জম্মিলে, চারার পুষ্পণ্মঞ্জরী সকল ভাঙ্গিয়া দিবে ; তাহাতে যে 
সদয় নৃতন ফেঁকুড়ী ও পল্পব গন্জিয়া উঠিবে, তাহারা না 
ধাড়িতে বাড়িতে. ভাক্গিয়ী ফেলিবে। এরূপ করিলে পাতা 
শুলি অতি দীর্ঘ" পুকু হইয়া উঠে। অতঃপর চারার নীচে 
যেসকল ছোট পাতা থাকিবে তাহা ভাঙ্গিয়া শুন্ধ করিয়া 
রাখিবে।; . 

যখন বড় ২. পাতা মকল রং গীত ব্ণ হইবে, তখন 

তাহাদিগকে গাছের কিয়দংশ ছালের সহিত কাটিয়া লইবে ! 

ইক্ষ্ু।_-যে ভূমি বন্তার জলে ডুূবিবার সম্ভাবনা নাই এবং 
খাহাতে অধিক বড় গাছ নাই, সেই ভূমিই ইক্ষু চাষের উপযুক্ত । 
স্থানের সত্বিক| দৌয়াশ হইলে ভাল হয়। চৈত্র ও বৈশাখ 
মাসে ত্ররূপ ক্ষেত্রে লাঙ্গল দ্বারা চারি পাঁচবার চাস দিয়া উত্তম 
বূপে গাটি করিবে। পাটি করিবার সময় সৃত্তিকার সহিত্ত 
খোইল ও গোময় সার মিশাইবে। মৃত্তিকা প্রস্তত হুইলে এক 
এক হাত অন্তরে আধ হাত চৌড়া এবং আধ হাত গভীর 
করিস! জুলি প্রস্তত করিবে। জুলি খুঁড়িতে যত মাটি উঠিবে, 
তাহা! ছুই ছুইটা জুলির মধ্যে আলির আকারে রাখিবে ; কারণ 
পরে ইচ্ষুর গোড়ায় মাটি দেওয়ার সময় এ মাটি সহজে লওযী 
ধাইতে পারিবে। এই প্রকারে জমি প্রস্তুত হইলে ভুলির মধেঃ 


৭৮ গৃহস্থ-জীবন 


এক এক হাত অন্তরে ইক্ষুর ডগা বসাইবে। প্রত্যেক ডগা 
অন্ততঃ তিনটা চোকু, থাকা আবশ্যক। সেই চোকু উপরের 
দিকে রাখিয়া তদুপরি আড়াই অঙ্গুলি পুরু করিয়া এরূপে মাটি 
চাপা দিবে যে, সমুদয় ডগাটা যেন. ঢাকিয়া ায়। . মাট চাপা 
দেওয়া হইলে তৎক্ষণাৎ জল সেচন করিবে । ডগা রোপণের 
পূর্ব্বে জুলির মধ্যে অতি পাতলারূপে খোইলের ড়া ডা ছড়াইয় 
দেওয়া আবশ্যক। 8 
কৌড়া বাহির না হওয়া পর্য্যস্ত ছুই দিন অন্তর. জল 
সেটন ক্করিবে। যখন কৌড়াগুলি সম্যকপ্রকারে জন্মিবে, তখন 
১২১৩ দিন অন্তর জল দিলেই. চলিবে।...সিঞ্চিত জল একটু 
টানিয়া গেলে, অপ্র পার্থ আলির মৃত্তিকা খুঁড়িয়া দিবে। 
ভাহাতে পুনরায় জল সেচন করিলে বা বৃষ্টি হইলে, মৃত্তিকা 
ধৌত হইয়া জুলির মধ্যে পড়িবে, সুতরাৎ চারার গোড়ায় ৃতিকা | 
দেওয়ার কাজ হইবে। ৃ 
. ভান্র মাস পথ্যন্ত এইরূপ করিতে হইবে। আখিন মাসে 
আলি সকলে যে মৃত্তিকা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা খুঁড়িয়া সমান 
করিয়া দিবে, অর্থাৎ তখন আর আলি রাখিবে না।, এই স্ময়ে 
ক্ষেত্রে একবার খোইল ছড়ান আবশ্যক এবং এখন ১৫।২* দিন 
অন্তর জলসেক প্রয়োজন হয়। জলমেকের র্‌ ক দিন পরে 
মুতিকা অল ২ খুঁডিয়া দিবে। 1 রর ্‌ 
চারা গুলিতে বখন, ৫৬টা পাতা ধরিবে তখন অবধি নীচের 
পাতা দ্বারা তাহাদিগকে জড়াইতে আর্ত করিবে এবং গাছ 
67958 876 ৃ 
. ইন্ষুর যে সকল ডগা রোপিত হইয়া থাকে, রোপণের পুরে 


দেশীয় সবজী। ৯ 


তাহাদিগকে ছাপরে ফেলিয়া রাখিতে হয়। হারে রাখার নিয়ম 
এই,-২কোন স্থানে এক হস্ত গভীর একটা গর্ভ করিবে। অনন্তর 
পুকুরের পাঁক, ছাই ও বালি মিশ্রিত করিয়া! উহীর গর্ভের কিয়- 
দংশ পূর্ণ করিবে। এইরূপে হাপর প্রস্তুত হইলে, ইক্ষুর ডগ! 
সকল তন্মধ্যে অল্প হেলাইয়া সালাইয়া বসাইবে। তত্পরে 
(আাহাদের চারি পার্থ মৃত্তিকা দ্বারা এরূপে ঢাকিয়া দিবে যে, 
গোটা বায়ু প্রবেশ করিতে নাপারে, কিন্ত এই মৃত্তিকার আবরণ 
যেন ডগ্গার উপরি ভাগ পর্য্যস্ত না উঠে, অর্থাৎ উপরে কিয়দৎশ 
বাকি রাখিয়া মৃত্তিকা ঢাকা দিবে। অনন্তর রোপণের উপযুক্ত 
সময় হইলে, ডগাগুলিকে হাপর ৬৪ উঠাইয়া পূর্বোক্ত 
নিয়মে পুতিয়া দ্িবে। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে। 
দেশীয় সবজী । 


.. পটল: বীজে চাস হয় না, যর হইতে চারা 
জন্মে। এই জাতীয় লতার প্রত্যেক গ্লাইট হইতে শিকড় বাহির 
হইয়া মাটার ভিতর প্রবেশ করে। সর্বদা জলে ডুবিয়া যি 


পচিয়া যাইতে না! দেওয়া যায় ভবে, পটলের লতা (পলতা) 
বার মাসই থাকে । কিন্ত একবার যদ্ধি তাহায় ফল জন্মে, পর 


বৎসর আর তাহার সেরপ তেজ থাকে না, এজন্য তাহাতে 
ফলও উৎপন্ন হয় না। ১৮ * 
পূর্বোক্ত পলতা লতার গাইটে উদ পার ও শিকড়ের 


রঃ  গ্ুহস্থংজীবন।, 


৩৪ আম্গুল বিয়া কাটিস্া ফেলিতে ইহ প্র জী 
গুলিকে সার গোমস্ের জলে একদিন 'আত্র “করিয়া রাখিবে। 
পরে ফৌয়াস মাঁটিবিশিষ্ট ক্ষেত্র উত্তমরূপ চাস দিয়া মৃত্বিকাকে 
ধুলিবৎ করিবে। . এই জময়ে খইল ও গোময়ের,সার'মাটীতে 
ছড়াইতে হইবে। মাটা উত্বমরগ প্রন্তত হইলে তিন হাত 
অন্তর পর্ননালা কাটিয়! তাহাদের উপর মাটার স্তুপ করিতে 
হইবে। সেই স্তূপের উপর তিন তিন হাত দূরে গর্ভ করিয়া 
এক একটী গর্ভে রি! শিকড় রোপণ করিরে। : অনন্তর, 
রৌদ্র শুষ্ক হইয়া! নাঁ যায় এজন্য চারা 'বাহির হওয়া পধ্যস্ত 
পাতলা করিয়া খড় চাস দিবে ও প্রত্যহ ভূমিতে অল্প অঙ্প জল 
সেচন করিবে। চারা গুলি বড় হইলে আর দিন দিন জল 
দেওয়া আবশ্যক করে নাঁ, মাঁটী শুকাইয়। না যায় এব্ধপ ভাবে 
মধ্যে মধ্যে জল দিলেই যথেষ্ট হইবে। কার্তিক মাস পটল 
টাসের উপযুক্ত সময়। চি রি 
বেগুণ-_-জ্যৈষ্ঠ হইতে শ্রাবন মাসের মধ্যে যে কোন ঈমহে 
২19 হস্ত ভূমি উত্তমরূপে কর্ষণ করিয়া তাহাতে বীজ বগন 
কারতে হয়, ছুই তিন ঘণ্টা জলে. ভিজাইয়া বপন [করিলে রি 
(অঙ্কুরিত হইক্জা থাকে। 
. বীজ খলি যতদিন অন্ক,রিত না হয় তিন: রৌদ্র সময় 
তাহাদের উপর কলাপাতা ঢাকা দিয়া রাখিবে, রুষ্ট না হইলে 
প্রতিদিন জল দিতে হইবে।. চারা গুলি একটু বড় হইলে 
বেগুণ ক্ষেত্রের মৃত্তিকা উত্তমরূপে কর্ষণ, করিয়া জমিতে এক 
হস্ত অন্তর জুলি কাটিবে এবং সেই. ভুলির ভিতর এক হস্ত 
ব্যবধানে চারা গুলিকে পুঁতিবে। যে পর্যযস্ত না চারার শিকড়, 
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ও রক বসিয়া পাভাগুলি স্বাভাবিক বর্ণ বিশিষ্ট ন 
হয়, সে 'পধ্যস্ত মাটী সরস রাখিবার জন্য জল দেওয়া আবশ্যক 
তাচার পর ২1১ বার শ্বাস নিড়াইয়া দিবে। 
, গৌলআনু।-_. গোলআলু চা করিছে হইলে দোয়ীস মাটা; 
প্রয়োজন। কার্তিক মাসে উত্তমরূপে মাটির পাইট করিয় 
ঘূলিবৎ করিতে এবং তাহাতে খইলের সার ছড়াইতে হইবে 
তাহার পর. আধ হাত অপেক্ষা কিছু অধিক অন্তরে জুলি কাটিয় 
মধ্যস্থলের মৃত্তিক!* আইলের মত উচ্চ করিতে হইবে 
সেই আইলের উপরে আধ হাত অন্থরে আলুর বীজ বসাইয় 
অল্প মাটী ঢাকা দিবে। এই সময়ে জল সেচন করিয়া মা 
সরস রাখিবে। তাহা হইলে ১০1১২ দিন মধ্যে বীজ হইতে 
চারা বাহির হইবে । তাহার পর নিয়তই জল মেচনে মাঁটী; 
সরদতা রক্ষা ও-মাটী উপ্টাইয়া দেওয়া আবশ্যক। এরগ 
করিলে আলুখুলি ক্রমে বড় হইতে থাকিবে। 
শীকআলু।-- দোয়ীস ও বালি মাটীতে উত্তম দদন্সে 
গোলআলুর চাসের. মত ইহার চাস করিতে হয়। কেবহ 
সময়ের, ইন্তর বিশেষ এই যে, এই আনু চাস বৈশাখ হইতে 
অপর মাস পর্স্ত করা ধাইতে পারে। স্ব শক আলুর বী্ 
বড় অপকারী, খাইলে মনুষ্যের জীবন নষ্ট হইতে পারে। 
.পালঙশীক--আখ্বিন কার্তিক মাস ইহার চাসের সময়। 
ছুই এক দিন বীজ গুলিকে জলে-ভিজাইয়! রাখিবার পর কিছু 
ফুলিয়া উঠিলে তাহাদিগকে জল হইতে তুলিবে। .তুলিয়, 
অপর পাত্রে ছাই মিশাইফ্বা রাখিবে এবং জেই. ছাইপাত্রে 
সুখ ঢাকা দ্িবে। তাহাতেই তাহাদের অস্কর বাহির হইবা 


৮২ গৃহস্বজীবন। 


উপক্রম হইে। তখন তরে ছড়াইয়া ্রভিবন কল ও 
জল দিতে থাকিবে। চারা গুলি একটু বড়' হইলে : 


যেখানে খন আছে উপড়াইয়া গাতল! করিয়া! দিবে।. ঈকু 


পালক্ষের চাসও এইরূপে ব্ুরিতে হ্য়।  বনা বাহুল্য যে. 


মাটাতে চাস দিলে চারা তেজব্ী হইয়া থাকে। 


আদ্রক (আদা) ও হরিত্র] আদার মূল খণ্ড করিয়া এক ্ 
খণ্ড পুতিয়া দিলে গাছ হয়। উর্বর দৌয়াস মাটীতে বৈশাখ 


জৈষ্ঠ মাসে ভূমিতে চাস দিয়া একহাত অন্তর আইল প্রন্তত 
করিবে এবং তাহাদিগকে ৮1১০ অন্থুলি ব্যবধানে পুতিয়া দিবে 
চারা বাহির হইলে মধ্যে মধ্যে মৃত্তিকা খুঁড়িয়া আলগা করিয়া 
দিতে হইবে । আমআঁদার চাসও এইরূপে করিতে হয়, কেবল 


ইহার মূল রোপনের সময় ফান্তনের শেষ হইতে: আষাড়ের 
শেষ পর্য্যস্ত। 
হরিড্রার চাসও প্রায় এই কেবল শীতের পুর্বে 


ইহাকে রোপন করিতে ও চারা বাহির হইলে মুত্তিকা উপ্টা ইয়া 
দিতে হয়। শীত পড়িলে আর সেরূপ করিতে. হয় না। ফাল্গন ৃ 
মাসে বখন ওষধি গুলি টিনা ঘায়, তখন মা খুড়িয়া হরিদ্া : 


বাছির করিয়া লইতে হয় রা 
.. ওল।--সমস্তফাল্তন, যাস ও চৈত্রের বিন পর্ঘযস্ত ওল 
চাসের উপযুক্ত সময় । কৌয়াসা মাটার জমিতে উত্তমরূপে 
চাস দিয়া মাটীকে উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে, সেই সঙ্গে তাহাতে: 
খইল, ও গোময়ের সার ছড়াইবে। তাহার পর এক হাত অন্তরে 
আইল প্রস্তুত করিবে। : 'প্রতেযক আইলের উপর ১৫7 ১৬ 
অঙ্কুলি দূরে ওলের বেঁজি রোপন করিবে। চারা 'বাহির হল 
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খোড়ার্ মাটী খুড়িয়া আলগা করিয়া দিতে হইবে। এক 
ওল ভাঁটশ: বড় হত্ব না। এজন্য বখন ওলের গ্রাছ শুকা ইয়া 
ঘুষ, প্তখন কৃষকেরা ওল গুলিকে উপড়াইয়া বাড়িতে 
আনিয়া রাখে, পর বৎসর যথাকাজে ক্ষেত্রে রোগন করে। 
এইরূপে ছুই তিন বৎসর করিলে ওল অতিশম্ব বৃহৎ হয়। 
ছায়ুযুক্ত বা'ভিজা জমিতে কোন মতে ওল চাস করা কর্তব্য 


ক 


নহে তাহা হইলে রদ্ধনে কুট কুটে” দোষ যায় না। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ | 
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৭, কিনি কপি শাকের চাস বড় যত্বে করিতে হুয়। ইহার 
বীজ বাছিয়া লওয়া বড় সহজ নহে । দেখা গিয়াছে ভিন্ন ভিন্ন 
গ্রক্ষার কপির বীজ হইতে হয়ত একই রকম শাক জন্মিয়াছে। 

. ্জন্ত আমাদের দেশে কপি চাস করিতে হইলে বিললাতী বীজই 
নিতান্ত প্রয়োজনীয় । আমাদের দেশে থে কগি বীজ জন্মে তাহা 
কধন-অস্ক,রিত হয় না। বীজ টাটকা হওয়া আবশযক। বাতা 
লাগিলে বীজ ন্ট হইয়। যায়, জনয চি রা বোতলের ভিতর 

রাখা উচিত। . 

: উত্তম হালকা উর্করা কা ও চাস হি! ভার মাষে 
কপি বীজ 'বপন. করিবে।, রি চারা উৎপন্ন করিনার রীভি 
এই পারিচ্ছেদের শেষদাগে .যেরূপ লিখিত. হইবে ভক্রপ 
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করিবে। ক্ষেত্রটার্‌ মাটী এরূপ ভাবে নি 
হইলে একটুও জল না! ক্ষেত্রে সঞ্চিত হইয়া চারার মূল, 
পচাইতে পারে। চারা গুলি যখন ছোট থাকে তখন বটি” 
হাওয়া লাগিলে নষ্ট হুইতে. পারে, এজন্য “বৃষ্টির সময় 
তাহাদিগকে ঢাকা দিয়া রাখিবে; এই সময়ে মক্ষিকায় চারা 
গুলির বড় ক্ষতি করিয়া খাকে। তাঁহাদের উৎপাঁৎ ন্লিবা- 
রণের জন্য অঙ্গার চূর্ণ চারাগুলির উপর ছড়াইয়া দিবে! 
আশ্বিন মাসে বীজ বপন করিলেও তাহা হইতে শাক 
জন্মে, এজন্ত কেট.এন. ফিল্ড লাজ অকৃমার্ট ডামহেড জাতীয় 
কপীর বীজ উপযুক্ত। চারা গুলির ছটী করিয়া পাতা 
বাহির হইলেই ক্ষেত্রে রোপন, করিবে। এই কাধ্য করি- 
বার পক্ষে সন্ধাকালই প্রপন্ত। যখন জমস্ত চারা ক্ষেত্রে 
রোপন করা হইয়! শত? তখন ইহ লগে জলসেচন 
করিতে হইবে । - | 
ছোট জাতীর চারার পক্ষে ২* ্ সি স্থান আব- 
শ্তক। এই' স্থানের মধ্যস্থানে ৩২ আঙ্গুল বেড়বিশিষ্ট 
একটী গর্ভ, করিবে। শ্রী গর্তের 'গতীরতাও ৩২ অঙ্গুলি 
হওয়া চাই। এই গর্তের ২০ অঙ্গুলি বাকী রাখিয়া পুরাতন 
গোবরের সার দিদ্বা পূর্ণ করিবে। তাহার-উপর চারা রোপন 
করিতে হইবে। বড় জাতীয় কপির জন্য এক বর্গ গজ স্থানের 
আবগ্লাক। চারা রোপন করিবার পর মৃদ্ধিকার সরসতা রক্ষা করি- 
বার জন্য মধ্যে, মধ্যে কণি ক্ষেত্রে জল দিতে হইবে। 
জঙ্গ শুকাইবার সময় পাতলা করিয়া সার দিবে। রী 
_ লালবীধা কপির চারা আশ্িন মাসে গ্রকূপে খোলাস্থানে 
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চৌকা নে করিয়া রোপণ. করিতে হয়। ভব চামের 
বসা কলই বাঁধা কপির মত। 

এ অন্ত অতিশয় উর্বর ভূমির. আব- 

আম্মদের বাঙ্গাল দেশে :  এদেশজাত বীজে বেশ 

রা জন্মে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের জন্য বিলাতী বীজ 
শ্রয়োজন হ়। ৃ 

_শ্রধমভঃ গ্রামলায় বীজ রোপন করিয়া চারা প্রন্থত করিয়া 
পইবে। আমাদের. দেশে আশ্বিন ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশে 
ভাদ্র মাসে বীজ রোপনের উপযুক্ত সময়! চাঁরা গুলিতে 
চারিটী। করিয়া পাতা বাহির হইলে তাহাদিগকে পাত্রাস্তরে 
রোপন করিবে । যখন তাহাদের ৮টী পাতা বাহির হইবে, তখন 
ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হইবে। রোপণ করিবার অময় ক্ষেত্রের 
মাটী বেশ নরম করিয়া! লইতে হইবে। তাহার পর ক্ষেত্রে জুলি 
কাটিয়া এক হাতের কিছু বেশী দূরে এক একটীকে বসাইয়া 
গোড়ায় মাঁটা চাপা দিবে। রোপণের 'পরে এরূপ ভাবে চারা 
গুলিকে চাপা দিবে, ষেন তাহাদের গায়ে আলোক ও বায়ূ স্পর্শ 
করিতে পাঁরে। চারা পৃতিয় তাহার গৌঁড়ায় পুরান সার দেওয়া! 
উচিত, এবং অতি অজ মানায় পটাশ”, জলে শুলিয় ছিটাইলে 
ছল খুব বড় হয়। , রি | 

যে সকল, চারা ক্ষীণ হইঙ্কা পড়বে বরা রত 
অন্য সতেজ চারা বসাইবে। | যেমন করিয়! হউক চারাগুলির. 
গোড়ার প্রচুর 'জল সেন করিবে, তৎপক্ষে অন্যথা না হয়), 
খন ফুল বাহির হইবার. উপক্রম দেখিবে, তখন [একটা 
ক্যা না রত ফুলের: হা চাপা 1 দিবে।, 





ফুল কপির বীজ কমিকাতার অনেক বাগানে পা 
বটে, কিন্ত পাটনার বীজ বত প্রসিদ্ধ। .. 

শালগম এই সবজি অভি পুষ্টিকর রা পন ও মূল 
উভয়ই "আমাদের খাদ্য। ষে শালগমের পত্র* ভাল তাহার 
মূল খারাপ এবং যাহার মূল তাল তাহার পত্র গ্রায়ই- খারাপ 
হুইয়া থাকে। বিদেশীয় বীজ এদেশে চাসের.পক্ষে বড়.উপ- 
যোগী । বীজ যত.টাটকা! হয় ততই ভাল।, উর্ঝারা ও 
হালকা মাটীতে লবণ মিশ্রিত করিয়া: চাস করিলে উম শাল- 
গম জন্মে । ইহার বীজ চৌকা মধ্যে রোপণ, করিতে হয়। 
চারার যখন চারিটা পাঁভা বাহির হুইবে, তখন তাহাকে ক্ষেত্রে 
পুতিবে। চারা গুলি একটী হইতে অপরটা যেন ৮ আন্গ,ল 
তফাতে বসান হ্র। প্রতিদ্ধি চারায় জল দিতে হইবে এবং. 
ইহার মূলে ভালরূপে মাটী ঢাকা দেওয়া আবশ্তক। শালগমে 
বত বাতাস ও আলোক লাগিবে ততই, ভাল। _আশ্বিনের 
শেষ পর্যস্ত বীজ বপনের উপযুক্ত সমস্ব। মাছি: এই উদ্ভিদের 
বড়ই শত্রু, এজন্ত চারার গোড়ায় কাঠের ছাই দিবে। 

গাজর এই. জাতীর উদ্ভিদ বিলাতে আপনা হইতে 
জন্মে। চাসের জন্য কোন আয়োজন করিতে হয়না। বালি: 
মিশ্রিত. ঝুরা  মাটাতে গাজর, উত্তমনূপ ভনমিয়া থাকে। ইহার 
বীজ অতিশয়. ঘুঃ অল্প 'বাতাসে উড়িয়া যায়।. এজন্য ঘষে 
দিন বেশী. .বাতাস-না বয়, সেই দিন বীজ বপন কর্তব্য । . থে 
৪ গাজরের চাস করিডে ই উম  কর্ষণ না 














থাকে, মলোজন্য বিশেষ মাবধান লইবে। বীজ প্রোথিত করিয়া 

রুপ দিবে। : ৪1৫ দিনের মধ্যে বীজ হইতে চার! 

বাহির “হইয়া খন তাহাদের চারিটা পাত! বাহির, হইবে, 

ক্ষেত্রে তখন পাচ আঙ্গুল দুরে এক একটাকে রোপণ করিবে। 

চারাগুলি. একটু বড় হইলে তাহাদিগকে স্থানান্তরে পুতিতে 
হুইে। এবারে পরস্পর ৯২1 ১৩ আঙুল, দূরে থাকে 

এরপ ভাবে রোগণ- করিবে। চারায় যথেষ্ট জল দিতে 

হুইবে। ভাদ্র আঙিন মাে শীজর বীজ বপন করিতে এবং 

জৈষ্ঠ মাসের মধ্যে চারা রণবন্থা প্রাপ্ত হইলে উৎপাটন 

করিতে হয়। বাঁজ রাখিবার ্রয়োদন না হইলে গাজর চারা 

দাড়া রোপণ করিতে হয় না। | 

 গ্যারারুট।- আমাদের দেশের বর্ধমান বীরভূম ু্শরদাবাদ 
প্রস্ৃতি স্থানে ইহার চাস প্রচুর হইতেছে। মনে করিলে 

সর্ধত্রই এযারারুটের চাস করা যাইতে পারে। দৌয়াশ 

তে এ্যারারুট. ভাল: জন্গে। মাটী উত্তমরূপ চসিয়া 

ধুলিবৎ করিবে, তাহাতে পুর্ব বৎসরের সার মিশাইয়! বার. 
তের অঙ্গুলি অন্তর নি করিতে হইবে। এ 
আইলের উপরে আধহাত ব্যবধান রাখিয়া সুল রোপন করিবে 

(কারণ ইহার বীজ, হয় না)। মৃত্তিকা : স্রস থাকিলে সর্বদা « 
জল দিবার আবশ্তক নাই । কিন্ত সাবধান, যেন মাটা প্রকে- 
বারে টড না! যায়, তাহা হইলে সকল নই হইবে 

হার মুলে টাকিয়া দিছে জন আমুপে ধার 
ইরধপে মটী দিতে হইবেনা। বৈশাখ হইতে আধাচের 


কিয্দ্দিন পর্ধযস্ত খ্যারাকুট বসান ঘাইতে পারো, মধ্যে ফা 
স্তন মাসে মূল সমেত গাছ ওলি উৎগাটন কর শি সেই 
মূল হইতে গ্যারারুট পালো প্রস্তুত হয়।  . * 
চীনের বাদাম ।_ভীনের বাদাম আমাদের দেশে মাট কলাই 
নামে প্রসিদ্ধ । চব্বিশ পর্গণা, ও খুলনা প্রভৃতি; £ দেশের 
দক্ষিণাঞ্চলে প্রভূত পরিমাণে জন্মে। কৌয়াশ মাটা আট 
কলাই চাসের পক্ষে উত্তম । জমিতে খুব ভাল করিয়া চাস 
দিয় মাটী ধুলার -মত করিতে হইরে। এমন কি ফল 
হইবার সময়ও যেন মাটী তদ্রপ থাকে, কেননা গাছ বড় 
হইয়া মাটাতে ঝুলিয়! পড়ে এবং ফল জন্মিলে তাহা মাটার 
ভিতর প্রবেশ করে। চারা রোপণের পূর্বে মাটাতে খইল 
ও গোময়ের আর দিতে হইবে। আশ্বিন কার্ভিক মাসে 


ইহার চাষ আরম্ভ করিতে . হয়। বলা; বাহুল্য সকল 
ক্ষেত্রেই তৃণাদি আগাছা হন জা উ৬পাটন ব্রা 


আবশ্তক। | 


অঙ্টম পরিচ্ছেদ) 
 চাসোক্সতির প্রক্রিয়া ক 


গামলান চারা উৎপাদনের নিয়ম কপি, ফুলকপি সৃতি 
নানা প্রকার, শাকসবীজ ও বহুবিধ, ফলের চারা অগ্রে 
" গালা পরত করিয়া তে হেত যোগন করিতে ্ । এজন 


- উেিতির প্রকিয়া। ৮৯ 





ফি কি ক অবলম্বন করিলে তহৎপক্ষে উদ্ভিদের কোন 
হানি: রা হইয়া উন্নতি হর তাহার বিষয় মি 
হইতেছে । | রি 

* উত্তম উনারা হালকা মাইকে ঝা কারিয়া গামলা পু 
তে হইবে। আমাদের নিজের দোষে অনেক সময় 
আমরা ভাল চারা উহপন্ন করিতে না পারিরা বীজের দোষ 
দিয়া"-থাকি, বাস্তবিক তাহ! অন্তায়। উদ্ভিদের ষতু লইতে 
ক্রুটা হইলে অবশ্তই আমরা উপযুক্ত ফললাছে অসমর্থ 
হইব। এজন্য সর্াগ্রে মৃত্তিকা পরীক্ষা করা আবশ্তক। 
থে মাটী দিয়া গামলা পূর্ণ করিতে হইবে। তাহা এপ্রকার 
হইবে যে, তাহাতে জল সেচন করিলে চাপ বান্ধিয়া কঠিন 
না হত্ব। মেক্পপ মাটীতে যদিও বীজ একেবারে নষ্ট হইয়া 
যায় না, কিন্ত অক্ক,র বাছির হইতে অধিক সময় লাগে। ফলতঃ 
ব্ধি মনের মত মাটা না পাওয়। যার, তবে নিয়লিখিত উপায়ে 
মাটী প্রস্তত করিয়া লইতে -হুইবে1 কোন স্থান হইতে 
নৃতন মাটী তুলিষ্ ভাহার সহিত সমান ভাগে পচা পাতার 
আর ও তাহার আট ভাগের একভাগ নদীর সরু বালি মিশ্রিত 
করিবে। অনস্তর সেই মিশ্রিত মৃত্তিকা ভাল রকমে চূর্ণ 
করিয়া তাহা হইতে কীকর ও অস্ঠান্য উদ্ভিদের শিকড় 
বাছিয়া ফেলিকে। এই প্রক্কারে থে মৃত্তিকা. প্রস্তত হইবে 
ভাঙা অতিশয় নরম, জুতরাৎ তাহাতে বীজ মিশ্রিত করিবা- 
মাত্র সুদর বলিষ্ঠ চারা উৎপন্ন হইবে । শাকসবজীর জন্য 
পচা পাতার. সারের পরিবর্তে মাটীর চারি ভাগের এক, ভাগ 
পচা গোবর তাহার, (সহিত খিশাইলে চলে ।. 


্ . গৃহস্থজীবন, 





ষে গামলায় বীজ, রপন করিতে চা তাহা! তে 
ধৌত করা! আবশ্তটক। পাত্র ভাল, পরিষ্কার পরিচ্থ- না 
হইলে ভাল চার! জন্মে না, জন্মিলেও তেমন সতেজ হয়না। 
গামলা পরিষ্ধার হইলে ভাহ ষে ছিত্র থাকে তাহাতে খোয়া 
বা ইটের কচা দিয়া বন্ধ করিবে. তাহার পর গামলার 
উপর ছুই আঙুল, বাদ রাখিয়া মাটা দিবে। মাটা সর্বত্র সমান 
করিয়া বীরে ধীরে টিপিয়া' একটু. বসাইবে। এইব্াগ করিয়া 
তাহার উপর বীজ -ছভাইবে। বীজ খন হওয়া ভাল নয়! 
বীজ বপন হইলে তাহার উপর আলগা করিয়া ঝুরা মাটা 
ফাপ। দিবে । তাহাতে যেন. কেবল মাত্র বীজ শুলি ঢাক! 
পড়ে। এইবার ঝাঁঝরীযুক্ত জলপাঁত্র দ্বারা জল সেচন করিয়! 
গামলাটীকে এমন স্থানে রাখিবে যেন তাহাতে রৌদ্র বৃষ্টি 
না লাগে। যতদিন বীজ হইতে চারা বাহির না হয়, ততদিন 
এই অবস্থায় রাখিবে, এবং মৃত্তিকা সরস রাখিবার জন্য 
মধ্যে মধ্যে আবশ্তকমত জল দ্বিবে। চারা বাহির হইলে 
কিয়দিন প্রাতে ও বৈকালে গ্রামলাটীকে বাহিরে রাখিবে। যখন, 
চারা গুলি তিন চারি, 'আঙ্ষুল, বড় হইবে, তখন প্রাতঃকালে 
বা সন্ধ্যার সময় তাহাদিগকে “পাত্রাত্তরে তুলিয়া রোপণ 
করিবে। এই সমক্ব. কিছু; অধিক 'জল সেচন আবশ্তক, এবং 
এই অবস্থায় গামলাটী সমস্ত রাত্রি বাহিরে রাথিবে।, কিন্ত 
সাবধান যেন অধিক বৃষ্টির সময় উহা বাহিরে না থাকে। . স্থান, 
পরিবর্তন হেতুশ্বত দিন চারার দুর্বলতা না যায়, (ততদিন 
বৌজের ঈমূয ঢাকা দিয়া রাখিবে। চারা! সতেজ হইলে আর. 
ভি মি রাখিতে হইবে না। তার রস তায আরও 













চাঙোঙ্গতি তপ্রক্রিয়া। ৯১ 





বড় রা উঠবে, তখন তাহাদিগকে কিছু কার সহিত 
গ্বীমল হইতে উঠাইয়া_ ক্ষেত্রে রোপণ “করিবে ও সর্বদা বত্ব 


লইবে, ফেনকিছু দিন তাহাদের গায়ে ই অধিক রৌদ্র ও বৃষ্টি না 
লাগে রি ও 


সাংসারিক কার্যাধ্যায়। 
প্রথম পরিচ্ছেদ। 


অর্থাগমের জ জন্য কি প্রয়োজন ৰং 





ভূমণ্ডলে ছন্ম গ্রহণ করিয়া ধিনি গৃহসথাশ্রমী, ধিনি ত্র কস 
পরিবার লইয়া জীবন ষাত্রা নির্বাহ করিতে প্রস্থৃত,  তাহাকেই 
চিন্তা করিতে হয় কিসে সংসার অদ্ছন্দে চলিবে। অনেকে 
মনে করিতে পারেন ফাহার প্রচুর অর্থ আছে, খাহাকে অভার 
পুরনের জন্য পরের দ্বারস্থ হইতে হয় না, তাহারই ংসার 
সচ্ছান্দে চলে, তাহার আর ভাবুন! কি? সংসারে তাহার আবার 
ছুঃখ কিসের ? সংলারে আগিযা। সংসারী হুইয়া, সংসারের 
কাণ্ড কারখানা দেখিয়া শুনিয়া, সংসারের সহিত হাড়ে, হাড়ে,, 
মাসে মাসে, রক্তে: রক্তে মিশামিশি করিয়া ষ্‌দি আমারা এ 
কথার অনুমোদন করি, তাহা হইলে আপনাদিগকে সংসার, কাণা 
বলিয়! পরিচিত করিতে বাকী রহিল কি! বড়, লোকের সংসা-. 
রের নিত্য, নৈমিত্তিক ঘটনাবলী আমাদিগের, নূরন পথে: 
দেখীপ্য্ান থাকিতে, কি বড় "লোকের. বড় জালা একথ! 
ছুনিয় যাব ? বড়, লোকের ষে আলা! সে বড় লোকেই. 
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না, আর যাহারা তীহাদের সহিত ঘনিষ্টতা রাখেন 
স্টাহাঠাও অবগত আছেন। সে কথা বিস্তারিতরপে এস্থলে 
নুলিবার আবশ্তক নাই। সারে অর্থের নিতান্ত আবস্টক 
একথা অকশ্য স্বীকার্ধ্য, কিন্তু তাহা বলিয়া যাহার যেমন 
আত, সেযে চেষ্টা করিলে সংসারে হুখী হইতে পারে না. 
এক্থা কোন মতে স্বীকার করা যায় না। 
_ সংসারে অর্থের তৃষা কাহার নিবৃত্ত হইয়াছে ? কোটা- 
পতিও কি আপনার লাভেচ্ছাতু জলাঞুলি দিয়া বসিয়? 
আছেন মনে কর ? তাহার যেরূপ আম তাহাতে তিনি আপনার 
ধন বজায় রাখিয়া ছুইহস্তে খরচ করিয়া! অনেক দরিজের দারিড্য 
ছুঃ্খ বিমোচন করিতে পারেন, তাহাতে তাহার কিছু আসে 
খায় না, কিন্তু তাহা. কি তিনি করিতে সম্মত ? তাহার এক পয়সা 
এদিক ওদিক হইলে তিনি কি সহজে তাহ ছাড়িয়া থাকেন? 
অতএব দেখা যাইতেছে থে, সংসারে ধনী দরিদ্র সকলেই অর্থের 
আঁকাজ্ষা রাখেন,-তবে কথা এই ষে, দরিদ্রের ধন নাই, 
তাহাকে অর্থাভাবে অনশনে' দিন. যাপন .করিতে হয়, স্ুৃতরাৎ 
ম্নেতাহাতে সুধী হইতে পারে না। প্রকৃত পক্ষে দরিদ্রেরই 
ধনের অভাব, ধনীর তাহা নহে। ধনীর ধন দ্বত্বে ও তিনি 
ধনলোভী। ধনীর প্রবৃত্তি পরিতোষের উপায় নির্ধারণ করা 
আমাদের এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আমাদিগকে এখন 
দেখিতে হইবে নির্ধন লোক কি উপায়ে সংসারযাত্া নির্বাহ 
করিতে পারে। হুথ দুখের কথা ছাড়িয়া দাও সে পৃথক রা । 
অতুল এরশর্ষ্যের মধ্যে খাক্িয়া সময় এবখ কার্ধ্যগতিকৈ হয়ত 
বাজাও অন্খী, আবার পর্ণ কুটীর মধ্যে আপন সতী পুক্র কন্টা 





টি লইয়া দরি্ও হুখী টে পারে): সুখ ছি খানের 
খেলা, ধনের নয়, পদ মধ্যাদার নয় বা কুলগ্ৌরবেরও, নয়। ২. 
পাঠক মনে করিতে পারেন আজি আমরা একট! 
গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, একটা অসন্কত বিষয়ের. 
আন্দোলনে প্রবৃত্ত, যাহা, হার নয় তাহাই সিদ্ধ করিবার, 
জন্য লেখনী ধরিয়াছি। দরিদ্রকে সচ্ছন্দে তাহার জীবিকা- 
নির্বাহের উপায় বলিয়া দিব। পরম ্রদ্ধাম্পদ. .গুরুজনের 
মুখ হইতে একখ! বাহির হইলেও অগ্র. পশ্চাৎ, তাবিবার . 
সময্ব থাকে না, যেন আপনা হইতেই মনের. মধ্যে উপহা- 
সের সঞ্চার হয় । কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ দেখি শর 
পক্ষে এ কথাটা কি এতই অসভ্ভব ? : . . 
দেখ, ঈশ্বর মনুষ্য পণ্ড পক্ষী কীট পতঙ্াদি জীব জ্বর 
ুষ্টি করিয়াছেন, তাহাঁদের জীবনধারণের হুনর ব্যবস্থা করিয়া 
দিয়াছেন, জগতে তাঁহার সৃষ্ট জীবগণের কোন অভাবই তিনি 
রাখেন নাই, এবং রাখাও তাহার উদ্দেন্ঠ নহে, রাখিলে সংসারে 
রা জন্ম মাত্রই মরিত, এত লীলা খেলার ব্যবস্থা হইত 
; পৃথিবী কেবল. সংসার ও হতিকাগার মাত্র হইত। 
এ ফল, নদীর. জল, ধণির মণি কিছুরই প্রয়োজন ছিলনা । 
তাহার স্থষ্ির রহস্য অতীব গু, এবং মহৎ, অপেক্ষাও মহৎ। তৃষি 
আমি দুঃখের জালায় অস্থির হইয়া অনেক. সময় বলিয়া থাকি 
ঈশ্বর আমাকে দেন নাই আমি কোথায় পাইব ? মনের হুঃখে 
বাই রলি, ভাবিলে কিন্তু সাত্বনা পাই, আপনাকে আপনি 
লক! দিই এই সংসারের জীবকে তাহার: অদেয় কি? আর 
'তিনি দ্েনই-না! বাকি? পণ্ড পক্ষ্যাদি ইতর জন্তর-কথা ছাড়িয়া 
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তাহার! ত ভাহার খাস গানে বিনা পয়দায় উদর রিয়া 
বি বড় বড় প্রান্তর পড়িয়া আছে, 
উপাক চিন্তার জন্য বুদ্ধিবৃত্ি আছে, তবে আর নাই কিএ. 
(সকলই আছে.। তবে তুমি তাহার, নিকট আর চাও কি? 
তিনি কি আমাদিগকে সকালে সন্ধ্যায় পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন 
সুখের নিকট আনিয়া দিবেন? পণ্ড পক্ষীগণ যে স্বভাবের এত 
মুখাপেক্ষী ভাহাদিগকেও খুঁজিয়া খাইতে হয়। তবে আমাদের 
ভরণপোষণের জন্য নিতান্ত কর্তব্য কি? চেষ্টা। চেষ্টা বলে 
মনুষ্য পর্বতশৃ্গ চর্ণ করে, দশ মাসের পথ দশ িনে যায়, 
আকাশে, উড়িদা বেড়ায়, ভাড়িং ধরিয়! রাখে, চেষ্টায় অসাধ্য 
সধনা করা ষাঁয় এবং চেষ্টা ব্যতীত কোন কার্ধ্য করা যায় না) 
পরিশ্রম বিনাও চেষ্টা হয় না। হৃতরাৎ ইঞ্টসাধনার জন্য 
চেষ্টা ও পরিশ্রম করিতে পরাশুখ হইল চলিবে কেন? 
খতছুভয়ের বলে আমরী দাকণ. দারিদ্র্য দুঃখের মস্তরকে পদাতাত 
করিয়া সংসারে মুখী ও সঙ্ছন্দ হইতে পারি। একজন প্রাচীন 
কৰি বলিয়াছেন, উদ্যোগী পুরুষ নিশ্চয়ই অর্থোপার্জনে সমর্থ 


হয়েন। কেবল অলস ও নিকুদ্যম ব্যক্তিই অদৃষ্টের অপমান 
রটনা করিয়া আপনার কাপুরুষতার: পরিচয় দিয়া থাকে। 


জংদারে ধিনি উ্যমশীল, ধিনি. আলম্তশুন্ত হইয়া দিবারাত্র 
-আগানার অভী্টসিদ্বির জন্য ' লালায়িত, তিনিই লক্মীবন্ত। 
উদ্যম কখন ব্যর্থ হয়না। একবার, দুইবার, তিনবার, তত- 
ধিক চেষ্টা করিয়াও যদি অত কার্য হও ছাড়িও নু কত- 
কারধ্য হইবেই। স্টল দেশে একজন গ্রভৃত পরাক্রমশালী 
বীরপুকষ ছিলেন, সাহার নাম. “্রবট ক্রশ।”- একদা তিনি. 


৯ হস 'জীবন।. ।. 


'ঘারন্বার শক্রগেন আন্রমণ করি: যখন রা তে 
গারিলেন না, তখন বসিয়া চন্তামগ্ আছেন কি উপায়ে শুক্র 
গুণকে পরাভূত করেন। এমন সমর দেখিতে গাইলেন একটা 
মাকড়সা একটা খতি উচ্চ স্থান হইতে নীচে আপনার উর্ণ ছারা 
জাল বিস্তার করিবার চেষ্টার স্বত্রক্ষেপ করিতেছে । সে প্রথম, 
দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এইরূগে একাদশ বার অকতকারধ্য হইয়াও 
চেষ্টার ক্রুটী করিতেছে না। দ্বাদশ বারে তাহার, উদ্যম সফল 
হুইল । মাকড়সার অধ্যবসায় দেখিয়া রবাট ক্রুশ পুনর্ধার বিপুল 
তেজে শক্রেগণকে . আক্রমণ করিয়া 'বিজয়লক্ষীকে লাভ 
করিলেন। ইতিহাস পড়, বড় বড় লোকের জীবন চারিত গড়, 
দেখিতে পাইবে উদ্যম, একাগ্রতা ও পরিশ্রমের কি ফল। 
অর্থোপার্জনে দৃঢ় সম্ধন্প হইয়া যদি বিফল হইতে না চাও, . 
তবে ভোমাঁকে অভিমান পরিত্যাগ করিতে হইবে। আমি 
উচ্চ বংশসন্ভৃত, আমার পিতা পিতামহ বড় লৌক ছিলেন, : 
সাহারা কত লোককে প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন, আজি 
আমার অবস্থা মন্দ হইয়াছে বলিয়া অর্থোপার্জানের জন্য তুচ্ছ 
কাজ করিব! তুমি বড় বংশে জন্মিত্বাই, বড় লোকের পুত্র ও 
পৌন্র বটে; £কিস্ত তথাপি তুমি তাহাদিগের ন্যায় অবস্থাপন্ন 
মও কেন ? এবিষয় ভাবিয়া দেখিলে নিশ্চয় জানিতে হইবে 
তাহাদের থে সকল গুণ ছিল, যে সকল গুণ থাকায় তাহারা 
বড় হইয়া গিয্লাছেন, তোমাতে তাহাদের কোন কোন গুণের 
অসনভাব আছে, নতুবা অবপ্ঠই তদ্রপ হইতে। যদি তোমার 
ক্রটী আচছে তবে, সেই ক্রুট দ্বীকার কর, তাহার পূরণ জন্য 
কার্ধযক্ষেত্রে অবতীর্ণ -হইয়। দেখ তুমিও এই মংসারে আপনার 


রী 
অর্থাগমের জনয কি পরয়োজন। ৯৭. 


ূর্বপুক্ৃষদদিগের নাম বজায় রাখিতে পার কি. না। পাঠক 
 দিগেরঠঅনেকেই বোধ হয় “গলার রবাট, ইনিদ্‌” নামক একজন 
| ইউেপীযের জীবন চরিত পাঠ করিয়া থাকিবেন। সার 
রবাটি আপনর হীনাবস্থায় সামান্য প্রহরীর কাধ্য করিয়াও 
কেমন স্বাবলম্বনত্ব বজায় করিয়া দ্বিলেন। দেশে একটা চলিত 
কথা আছে, “ব্যাগার খাটা ভাল, তখাপি বেকার থাক্কা কিছু 
নহেই।” আমাদের দেশের একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী 
কিছু দিন কলিকাতা মহানগরীতে চাকরীর জন্য উমেদারী 
করিয়া তাহার বাল্যকাল হইতে প্রতিপালিত আশাকে ফল- 
বতী করিতে পারিলেন না। তখন কি করেন,. কিঞ্চিৎ অর্থ 
জংগ্রহ করিম্বা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গমন করিলেন। কিয়দ্িন 
তথায় অবস্থিতি করিয়া কিছুই করিতে পারিলেন না। বিদে* 
শের অন্বল ভ্রমে ফুরাইয় আসিল, আরও অধিক দিন তথায় 
থাকিলে দেশে ফিরিয়া আসা ভার হইবে এই. ভাবিয়া তিনি 
স্বদেশে যাত্রা করিলেন, কিন্ক দ্বেশে পৌছিবার খরচ কিছু 
অকুলান হইল। মধ্যবর্তী কোন সহরে আসিয়া তীহার 
ৃ একটা টাকা মাত্র পজি রহিল, সেই. টাকাটীকে অবলম্বন 
ই করিয়া তিনি মুড়ি সুড়কি, কলাই ভাজা বিক্রয় করিতে 
আরম্ভ করিলেন। সেই সহরটীতে একটী বৃহ, কারখানা 
ছিল । কারখানা কুলীগণ ভীহার মিষ্ট কথায় তুষ্ট হইয়া সকলেই 
ত্বাহার নিকট খাবার লইত।, ইহাতে তাহার নিজের উদ্- 
রান্নের অতিরিক্ত কিছু কিছু সঞ্চয় হইতে লাগিল। সঞ্চিত 
টাকার সংখ্যা যখন দশটামাত্র হইল, তথ্ন* তিনি 
কিঞি* হাওলাত করিয়া এক খানি মিঠাইয়ের দোকান 
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করিলে খিঠাইয়ের দোকানে সাহার, বেশ, দশটাকা লাভ 
হইতে লাগিল, : কিন্তু তখনও তিনি কাহাকেও মাপনার 
বিদযাবুদ্ধির পরিচয় দেন নাই। জাত বংসর পরে তিনি 
আটহাজার টাকা জমাইতে: অমর্থ হইলেন, এবং সেই টাকায় 
স্বত ও চিনির চালানী কারবার খুলিয়া কলিকাতায় একটী 
আড়ত খুলিলেন। আজি কালি তিনি একজন বিলক্ষণ ধ্নী। 
এরূপ উচ্চ অঙ্গের শিক্ষার অভিমানে যদি তিনি মুড়ি সুড়কী 
ক্ষুদ্র ব্যবসায় অবলম্বন না করিয়া অর্থোপার্জনে হতাশ 
হইতেন, তাহা হইলে সামান্য অর্থের জন্য তাহাকে দাসত্ব. 
শৃঙখলে বদ্ধ হইয়া জীবনকাল অতিবাহিত করিতে হইত। 
আমাদগের দেশে, বিশেষতঃ পরীগ্রামে প্রায়ই দেখিতে 
পাওয়া! যায়, কতক গুলি লোকে দিব্য হুস্থ ও সবল দে 
লইয়া ভিক্ষার ঝুলি গ্কন্ধে গৃহচ্থের দ্বারে দ্বারে প্রাতঃকাল 
হইতে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। সেই সকল লোক ত্রমণ- 
জানিত-জামান্য কেশ শ্বীকার করিলেও তাহাদিগকে অলস 
ও নিরুদ্যম বই আরকিছু বলা যাইতে পারে নাঁ। তাহারা 
জামান্য শ্রমে উদর সংগ্রহের জন্য সমাজকে প্রতারিত" 
করে? দেহে যেরূপ সামর্থ্য আছে তদনুষায়ী শ্রম করিতে 
কোন মতেই শ্বীকৃত নহে। এ সকল লোক যদি আপ- 
নাদের শরীরকে খাটাইয়া অর্োপার্জনের চ্ষ্ট করে, তবে. 
আপনারাও, স্থধি হইতে পারে এবং সমাজেরও যথেষ্ট মঙ্গল 
হয়। কিন্ত তাহাদের সে প্রবৃত্তি কোথায়? প্রবৃত্তির দোষে . 
তাহাদিগকে চিরদিন. দুঃখ পাইতে এবৎ এরমুষ্টি অন্তরের 
জন্য রাত্রি প্রভাত হইলেই পরের প্রত্যাশীপন্ন হইতে হক়্। 
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এন ভর ধারণে বে  কিহুথ জারী তাহার মর্শকথা 
জানে। এই সকল লোকের নিকট অনৃষ্টের বিলক্ষণ প্রাধান্য । 
অঙ্য বটে, অনেকে অৃষ্টকে, জখছুঃখের, নিয়ামক বলিয়! 
্বীকার করিয়া থাকেন, তাহারা বলে অনৃষ্ট চুরৃষ্টবান ব্যক্তিকে 
হুপথে চলিতে। দেয় না। এরূপ বিবেচনা করা কতদূর যুক্তিসঙ্গত 
তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না। কোন দুঃসাধ্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ 
করিবার পুর্বে অনেক উদ্যষণীল ব্যক্তিকে বলিতে শুন! 
গিয়াছে যে, ক্ষমতাতীত হইলেও চেষ্টা করিবার হানি নাই ।” 
অনেক স্থলে াহ্‌রা কৃতকার্য ও হইয়া থাকেন। 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। 

ৰ _ ধনসঞ্চয়। 

শ্রমী ও উদ্যোগী হইলেই যে অর্েপার্জনে সমর্থ 
[হওয়া যায় একথা আমর! পুর্ব পরিচ্ছেদে বিয়েশরপে 
প্রতিপাদন করিয়াছি। সংসারে অনেকেই ধনোপার্জন করিতে 
পারেন, কিন্ত সেই অর্থের প্রকৃত ব্যবহার করা সকলের 
দ্বারা হইব উঠে* না। অর্থোপার্জনে অসমর্থতা হেতু অনেকে 
কষ্ট পাইয়া থাকেন, আবার বহুল অর্থলাভ করিয়। অনেকে 
তাহার সদ্যবহার করিতে না পারিয়া সময়ে সময়ে দারুণ ঘন্ত্রণা 
ভোগ করেন। সে কেবল তাহাদের অপরিনামদর্ষিতা, দোষেই 


টিয়া থাকে । আজি দ্শটাঁকা উপরি হইল, যাহা ইচ্ছা 
হ্ইস আহাতেই যয করিলাম, অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করি" 
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লাম না, অংবার ছুদিন পরে যখন: অর্থাগমের অন্ত হইল... 
অমনি অর্থকষ্ট আসিয়া জুটিল এবং হাহাকার পড়ি! গেল, . 
দিন চলা তার হইল. তখন পূর্ববসঞ্চিত অর্থের জন্য 
অনুতাপ আসিয়া দ্ধ করিতে লাগিল। অর্থ পাইয়াও ছ্ঃখ 

মিটিল না। এই: অন্ুবিধা দূর করিতে হইলে আমাদের : 
ভবিষ্যতের জন্য র্চম্ব করা আবশ্তক। সঞ্চয়ী হইতে 
হইলেই মিতব্যয়ী হওয়া চাই। যে ব্যক্তি মিতব্যয়ী নহে, 
সে কখন ধনস্চয়ে সমর্থ হুইতে পারে না, সে লক্ষ লক্ষ 
মুদ্রা উপায় করিলেও তাহার অর্থের জন্য হাহাকার ঘুচি- 

বার নহে। মিতব্যয়ীকে কৃপণ বলা অন্য়। যাহার 
ঘেমন আমর দে তদনুষায়ী ব্যয় করিবে। তাহা। বলিয়া 
“্যত্র আয় তত্র ব্যয়” এমন করিলে সংসার রক্ষা করা যায় না। 
আছারীয় ও পরিধেয় ক্রয় করিবার জন্য যেমন অর্থ ব্যয় 
অপরিছার্ধ্য তেমনি অপরিহার্ধ্য জ্ঞানে কিছু কিছু সঞ্চয় করাও 
নিতান্ত আবশ্তক। . সত্য বটে দরিদ্র ব্যক্তিদিগের তাহ! 
সহজে ঘটিয়া উঠে না,কিন্ত চেষ্টা করিলে তাহারাও আয়েরঝ 
অনুযায়ী অত্যক্স সঞ্চয়েও সমর্থ হইতে পারে। অনেকে . 
এরূপ কথা বলিতে পাঁরেন যে, যাহাদের নিত্য অভাব 
তাহার! কি প্রকারে সঞ্চয় করিবে, এবং কেনই বা! করিবে, 
যেহেতু ভবিষ্যৎ অভাবের জন্যই সঞ্চয়ের আয়োজন, কিন্ত 
সেই অভাব যখন তাহাদের প্রতিদিনের সহচর, তখন : 
উপস্থিত, অভ্যাপাত নিবারণ না করিয়া ভবিষ্যতের দ্দিকে 
দৃষ্টিপাত করা কত দূর সঙ্গত। কিন্তু যে ব্যক্তি সংসারের 
গুড় রহস্য বুঝিয়া চলেন, কুলকিনারা নাই এমন ছুঃখ 
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সাগরে পড়িযাও যিনি ডুবিয়া ডুবির বাহিতে থাকেন, এবং 


প্রন” অবস্থাতেও এক দিন সুখের তরন্গে গা ভাসাইবার 
আশা বার্ধেন, তিনি ভাবেন দেই ছুঃখরাশির বিন্গু মাত্র 
হস বৃদ্ধিতে কিছু আসে যায় না। এই ভাবিয়া সেরূপ 


অবন্থাতেও দুঃখের একটানা ত্রোত. ফিরাইবার জন্য কিছু 
কিছু সঞ্চয় করিয়া তিনি তাঁহার অনন্ত কল্প ছুঃখের মধ্যেও 
মান্তনা লাভ করেন। এরূপে ধিনি সঞ্চয় করিতে সাহসী, 
ছুঃখের দারুণ কশাধাতকেও ধিনি গণনার মধ্যে না আনিয়া 
আপনার মহছুদেন্ঠ সাধনের জন্য সঞ্চয়ন্ূপ মহামন্ত্রের জপে 
র্যস্ত, তিনিই প্রকৃত সংসারবীর, কিন্ত খিনি নিতান্ত কাপৃ- 
কষ তিনি হাল ছাড়িয়া, অতল জলে মগ্ন হয়েন, আর 
উহার উঠিবার শক্তি থাকেনা । দারিদ্র্য ছুঃখের পরিহার 
করিয়া যাহার ধনবান . হইবার ইচ্ছা থাকে, তাহার এরূপ 
অবন্থাতেও সঞ্চয়ী হইতে হইবে, কেন না তাহার এই 


ছঃখসঞ্চিত অর্থ ভিন্ন তাহাকে বড় কবিবার আর কেহই 
 নাই। এমন অনেক লোক দেখা যায় যে, সমস্ত জীবন 


দুঃখে ক্ষেপণ করিয়! মরিবার সময এমন অর্থ রাখিয়া 
যায় যে, তাহান্দর দ্বারা সেরূপ সা্িত হওয়া অসম্ভব। 
তাহাদের কাহাকেও দেখিশ্বা, কাহারও কথা, শুনিয়া আমরা 
বলিয়া থাকি, লোকটা কি অর্থপিচাশ ও আত্মনিগ্রহী ষে 
চিরদিন পেটে না খাইয়া যে অর্থ সঞ্চ়্ করিয্বাছিল তাহা 
কি দক্কে গেল? তাহা আমাদের নিতান্ত দ্রম; হয়ত সেই ব্যক্তির 
মনে যে মহান উদ্দেষ্ঠ নিহিত ছিল, জীবত- খাকিত্বা মনো- 


মত. অর্থ পাইলে যে যে..সংসারে আপনাকে একদিন 
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প্রভূত ধনবান বলিয়া! পরিচয় দিবার জন্য মহান. অন 
করিত তাহার কিছুই ভাবিলাম ন!। সে ব্যক্তি তাহার 'সকিত 
অর্থে হয়ত বৃহৎ ব্যবসায় বানিজ্য করিয়া আপন্নার অবস্থাকে 
দশজনের হিৎসনীয় করিবার চেষ্টা করিত। যে অশেষ কষ্ট 
সহ্য করিয়াও ত্রপ ধনসঞ্চয় করিতে পারে সে অবশ সহি 
লোক। সেরূপ স্থিরগ্রকৃতির লোক যে প্রমংসনীয় তাহাতে 
'আর সন্দেহ কি। আমরা এই জন্য সঞ্চয়ী হইতে সকলকেই 
আনুরোধ. করি । ছুঃখি তোমার দারিদ্র ছুঃংখ ত কিছুতেই 
_ ঘুচিতেছেনা, দিনান্তে তুমি যাহা . উপার্জন কর তাহাতে 
তোমার উদর পুরণ হইবার কৌন উপায় দেখিতেছি ন! সত্য, 
 ভোমার জঠর জালা ত কোন রূপে নিবৃত্ত হইতেছেনা, অর্ধা- 
শনেই তোমার জীবনকাল কাটিঘ্া ধাইতেছে, কিন্ত মনে. কর 
দেখি, এ অবস্থানে তোমার মনে এমন কি আশা আছে থে 
তুমি রাতারাতিই বড় মানুষ হইবে। যদি তুমি এখন আশাকে 
এক মুহুর্তের জন্ত- ভরমক্রমেও মনোমধ্যে স্থান দাও, তাহা 
হইলে নিশ্চয় জানিবে কম্মিনকালেও- ছঃখের হাত হইতে 
পরিত্রাণ পাইবার কোথাও কোন উপায় হইবেনা। তুমি 
বলিরে চেষ্টার অসাধ্য কার্ধ্য নাই, দাও থুঁজিতেছ,দীও 
_ মারিতে পারিলে হয়ত তুমি এক রাত্রিতে "লক্ষ পতি হুইয়! 
উঠিবে। কিন্ত সেরূপ দাও কয় জন লোকের অবৃষ্টে '্ঘটে! 
যাহা মাপনার ক্ষমতার অধীন, যাহা তোমার হস্তমুষটির মধ্যে 
.. আছে, লে হ্থবিধা ছাড়িয়া দৈবের মুখাপেক্ষী হইতে 
ষাইতেছ কেন?  জক্ষম পুরুষ কখন দৈবের আরাধনা 
ঝা তাহার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন না। অতএব 
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ঘদি তোমার প্রকৃত মনুষ্যত্ব থাকে, যদি ইবি আপনাকে 
অনয বলিয়া পরিচয় দিবার ফোঁগ্য মনে কর, তবে ছুঃখে দমিও 
না, সাহস শমবলম্গন কর, আয় বুঝিস ব্যয় ও জঞ্চয় কর। 
বদি আপনার অবস্থা সংশোধন করিতে চাও, তবে ঘৃত পার . 
কষ্ট সহ্য করিয়া ছি ছি সংস্থা কর, নতুবা উপায়াস্তর 
নাই।.. 

 বিসুবাসিনীর শুর রামেশ্বর বিলক্ষণ জ্ঞানবান এবং 
পরিণাম ছিলেন। যখন চীকরিতে প্রবেশ করেন তখন 
কুড়িগী মাত্র টাকা বেভন গ্াইতেন। তীহাদের দেশে জিনিষ 
পত্র বেশ সুলভ ছিল। কুড়িটা টাকা "সাত আট জন 
' লোকের . বেশ চলিত। সে সময় মুখোপাধ্যায় মহাশের 
সংসারে কেবল ভাহীর সহধর্মিনী, কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বেশ্বর 
এবং একটা মাত্র দাসী। রিশ্বেশ্বর অকালে কালকবলিত 
হয়েন। এই ক্ষুদ্র পরিবারটীর ভরণ পোষণ করিয়া তাহার 
হাতে কিছু কিছু সংস্থান হইত। তিনি নিতাস্ত মিতব্যরী 
ছিলেন। স্তাহার খরচের নিয়ম এই ছিল খে, আকপ্মিক 
প্রয়োজনের জন্য কিছু হাতে না রাধিশ্া খরচ করিতেন না, 
এজন্য তাহাকে এক দিনের জন্ত খন্ত হস্ত হইতে হইত 
না। তখন অবধি তাহার সংসারে দুইটা গাভী, খিড়কীতে 
একটী বাগান। দাসীটীকে অবলম্বন করিয়া তিনি গাভী 
ছুইটার সেবা করিতেন, বাগানটাতে স্বহস্তে গাছ পালা 
রোপণ করিতেন। বাগানের শাক সবজী, ফল শস্যে শরবৎ 
গাভীর ছুদ্ধে তাহার সাংসারিক. খরচের অনেক সাশ্রয় হুইভ। 
গাড়ীশ্রতিবাসীদিগের সকলের অগ্রে তিনি বৎসরের দৃত্তন 
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জিনিষ থাইতেন, গাভী ছুইটীতে পধ্যায়ক্রমে বার মাস ুষ্ধ 
দিত। ক্রমে তাহার সঞ্চয়ের সহিত বাগান বাগিজা পুষ্রী 
শস্য ক্ষেত্র সকলই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। “অল্প দিনেই 
তাহার হাতে বেশ দশ টাকা জিয়া গেল এবং গ্রামের, 
মধ্যে একজন সঞ্চরী লোক ও সম্পন্ন গৃহস্থ বলিয়া প্রসিদ্ 
হইলেন। & | ৪ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ রি 


গৃহস্থালী । 

রামেশবরের বাসগ্রাম মধ্যে একটা কথা রটিক্বা উঠে ষে, 
রা্েশ্বর ঘোরতর গৃহী, সংসারের জন্য যেন তিনি জীবন 
বাধা দিয়া রাখিয়াছেন। একথা অবলম্বন করিয়া কেহকেহ আবার 
বলিতেন “লোকটা ঈশ্বর বিডস্থিত, কেন যে সংসারের জন্য : 
দিন নাই রাত্রি নাই খাটিয়া মরে কিছু বুঝিরা উঠা যায় না।» 
সংসারে সকল লোক সমান নয়, কেহ বা রামেশ্বরের অনুকূলে 
বলিতেন, সংসারে রামেশ্বরের উত্ধাহ কত? লাভে লোহা 
বয়, তাহার খাটস্বাধত হ্বখ, আমরা আলস্যে তাহার শতাংশের 
একাংশ পাই না, রামেখর আমাদের সকলের অপেক্ষা হুখী। 

আমরা পুর্কেই বলিয়াছি রামেশ্বর প্রতি রাত্রিতে উষার 
আলোতে শয্যা হইতে উঠিতেন, শোঁচে যাইতেন, যখ 
হাত ধুয়া বাগানের চারিদিক ভ্রমণ করিয়া কোথায় কোন্‌ 
গাছে কোন্‌ ফল পাকিয়াছে তাহা পাড়িতেন, কাহারও বা 
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তলায় ৪পড়িয়াছে তাহা কুড়াইয়া আনিতেন, শুকান নারিকেল 
পাতাষ্ট পর্ঘ্যস্ত তাহার দৃষ্টি এড়াইতে পারিত না। রামেশ্বর এই 
ভোরের সমূয়েই শাক সবজী ও অন্াগ্য তরকারী গুলি বাগান 
হইতে মং গ্রহ করিয়! বাড়ীতে, আনিতেন, আসিয়া দেখিতে: 
া্গণী সেই. সময়ের মধ্যে গঙ্গান্গান করিয়া আসিয়া 
পাক করিবার বন্দোবস্ত করিতেছেন: | ইতিমধ্যে দাসী গোর 
গুলিকে গোয়াল হইতে বাহির করিয়া! ভোরের বাঁতাঁদে 
রাখিয়াছে। তিনি তাহাদের নিকট আসিগ্লা গায়ের ময়লা গুলি 
গৃহান্তে পরিদ্ধার করিয্বা দিতেন, দাঁসী তাহাদের . খাবার 
আনিয়া যোগাইত, আপনি তাহাদিগকে খাওয়াইতেন। এই 
সকল কাজ করিতে করিতে তিনি বাক্যকে উার আলিঙ্গন 
লইতে দেখিতেন; দেখিবা মাত্র গঙ্গান্ানে যাইতেন, ফিরিয়া! 
আসিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগের পর সংবাদ পত্র লইয়া পড়িতেন। 
সংবাদ পত্র পড়িতে পড়িতেই বাড়ী হইতে ডাক আসিত, 
বাড়ীতে ণিয়া আহার করিতেন, আহারান্তে আপিশে বাহির 
হইতেন, যাইবার সময় আপিশে জলযোগের আয়োজন সঙ্গে 
লইয়া যাইতেন। গৃহজাত তুন্দর জল খাবার তুখাদ্য অথচ 
অঙ্গব্যয়ে হইত 

.. আপিশ হইতৈ আঁমিতে অন্ধ্যা হইত। বাড়ীতে আসিয়া 
রামেশ্বর মুখ হাঁত ধুইয়া সন্ধ্যা আহ্িক করিতেন এব 
কিঞ্চিৎ জলষোগের পর তামাক খাইতে খাইতে বাগানের 
দিকে একবার বেড়াইতে যাইতেন। বাগানে গ্রিয়া গ্রাছ 
পালা গুলিতে জল মেচনাদি রীতিমত হইয়াছে কিন্] তাহার 
বিশেষ তদ্স্ত করিতেন। সাবধান প্রভুর দাঁসদাসীরাও সততর্ক।, 
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প্রতিদিনই তিনি ২ বাগানে যাইজেন এ এক রে ডা, হই 
তেন না। কোন প্রকারে তাহাদের, কখন কৌন কটা দেখিলে 
নিজে তাহা সংশোধন করিতেন . তাহাদিগকে সাবধান 
করিয়া দিতেন। অন্ধ্যার পর ছুই আড়াই খটাকাল বন্ধু 
বান্ববদিগকে লইয়া বৈঠকখানায় তাস পাশা খেলিতেন। 
রাত্রিতে কোন কর্ণা কাজ দেখিতেন শুনিতেন মা, সমজ্ত 
দিনৈর পর নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে ডি সান করিস শ্রম" 
ভার নষ্ট করিতেন। | 

রামেশ্বরকে তৈল. বাদি: জন্য দি নগদ পরসা 
ধাহির করিতে হইত না। _দোকানদারকে কিছু টাকা কর্জ 
দেওয়া ছিল, বরের * মধ্যে ত সকল _জিনিষের যে নিয্তম 
দূর হইত, সেই দরে সে সম্বৎ্সর তাহার সংসরের তৈল লবণ . 
যোগাইত। বাজারের উঠ.তি- কাটতি ধর্তব্য হইতনা। রামে-. 
শ্বরের টাকার স্বদ ছিল না, দোকান দ্ারের খুল্যের, দাবী 
ছিল না। সংসারের সুসার অস্থসার সকল. গৃহস্থেরই থাকে। 
বাজার হইতে কখন কোন জিনিষ আনিয়া! দুদিন পরে: তাহার 
মূল্য দিতে হইলে মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহাতে এমনি তর্ক 
ছিলেন যে, কড়ারের পুর্ব্বেই তাহা পরিশোধ করিতেন, কাহা- 
কেও কখন টাকা চাহিতে আসিতে হইত না। এজন্য তাহার 
বিলক্ষণ রাজার সন্ত্রম ছিল। গৃহস্থ লোকের বাজারসন্ত্রম 
নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা তিনি ভাল রকম বুঝিতেন। ষাঁহার 
বাজার' সন্ত্রম নাই, তিনি কোন প্রকার অন্ত্রমের দাবী করিবার . 
যোগ্য নহেন। বাজার সন্্রম থাকিলে গৃহস্থ অনেক সময় 
অনেক দায় হইতে অনাগ়্াসে মুক্তিলাভ করিতে পারেন। 


গৃহস্থালী ১9 


 স্মসারের উপরোক্ত কাজ ব্যতীত মুখোপাধ্যা মহাশয় 
হুটুমব জ্জন দিগের সহিত সছ্যবহার এবৎ ভাহাদিগের সহিত 
লৌকিকতা. রক্ষা করাকেও -গৃহন্থের একটী প্রধান কর্তব্য 
মধ্যে জান্িতন। কটুম্বদিগের নিকট ফাহাদের লৌকিকতা 
স্বক্ষা না পায়, তাহারা জনসমাজে নিন্দনীয় হুইয়া থাকেন। 
পৃথিবীতে আসিয়া পণ্ড পক্ষীরাও আপনাদিগের উদর পুরণ 
করে, কিন্তু উদর, পুরণ ব্যতীত গারথস্থ্যধম্ম বজায় করা, 
লোক লৌকিকত রক্ষা 'করা, গৃহীদিগকেই করিতে হয়। তাহা 
দের দ্বারা যদি সে সকল: সামাজিক “নিয়ম রক্ষা না পাইবে, 
তবে নিকৃষ্ট জাতীয় জীবদিগের সহিত তাহাদের প্রতেদ 
কি? অতএব তজ্জন্য যে ব্যয় ব! শ্রম স্বীকার করিতে হয় 
তাহা অবশ্ঠ কর্তব্য । তাহাতে পশ্চাৎ্পদ হইলে ঘা কৃপনতা 
করিলে মনুষ্যনামের যোগ্যতা রক্ষা পাইবে লা। পিতা 
মাতা, ভাই ভম্বী প্রভৃতি আত্মীয়বর্গের পরেই কুটুম্বগণের 
সহিত আমাদিগের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। আমাদের সুখ দুঃখ তীহা- 
দের সহিত দুঢ়তর হৃত্রে আব, খবাঁহারা হুখে সুখী, ছুঃখে 
ছঃখী, তাহাদের সহিত. কদাচ অসদাচরণ করা বিধেয় নহে, 
প্রত্যুত ঘাহাতে তাহারা আপ্যাক্মিত হয়েন, সদা সন্থষ্ট থাকেন, 
টি ব্যবহার কুরা আমাদের নিতাত্ত আবশ্তাক। 4 

যাহার উপর: সমস্ত সংসারের কর্তৃত্বভার ন্যস্ত থাকে, 
তিনি চারিদিক্‌ চাহিয়া সকল দিকৃ বজায় করিয়া! কার্য 
করিলে তবে নামের উপযুক্ত সন্মানলাভে সমর্থ হয়েন। কর্ত! 
হইলে সমদর্শী হইতে হইবে। কর্তা যদি পক্ষপাতী হয়েন, 
অর্থাৎ মকলকে দি সমান স্লেহ, সমান যব না করেন, 


১৩ ৮ গৃহন্থ- জ্টবন ॥ 


তবে তিনি কোনমতে কর্তৃত্ব গ্রহণের যোগ্য নহে হম, এবহ 
তীহাকে ধর্মতঃ পতিত হইতে: হয়) দশজনের উপরদ্ফাহার 
কর্তৃত্ব থাকে, তাহাকে দশরকম গ্বভাবের লোকের . সহিত 
চলিতে হইবে, তাহাদের মধ্যে সুবোধ আবোধ সকল 
প্রকারের লোক থাকিতে পাঁরে, কিন্তু তাহাথের সকলকে: 
সমান ভাঁবে চালান অল্প বিচক্ষণতার কার্ধ্য নহে। কর্তা 
শাম শুনিতে বড় মধুর বটে, কিদ্ত কর্তৃত্ব বজায় রাখা বড় 
কষ্টকর। কর্তী হইলেই কতকটা স্বার্থত্যাগ ও অনেক অহ্য: 
সমাবেশ করিতে হয়, নতুবা সকলকে সন্ত করিতে ও. 
সংসারে শান্তি রাখিতে পার! যায় না। 

রামেশ্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিবারটা প্রথমে খুব 
বড় না থান্কুক কিন্ত তীহার বাদ্ধ্যক্যে অনেক গলি নিরা- 
শরদ্ধ আত্মীর অন্তরঙ্গ আদিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। তহা- 
দের সকলকে ও দাসদাসী গুলিকে ল্ইয়! তিনি বেশ ত্খী 
হইতে পারিয়াছিলেন, এবং পরিবারস্থ সকলেই তাঁহার 
কর্তৃত্বগুণে মুগ্ধ হুইষা গৃহস্থালীকে সংসারজালার বহিবস্তা সান 
মনে করিতেন, ধেন সেখানে: "্উগান্তির প্রবেশাধিকার নাই।, 

একরার 5 মহাশয়ের সহধর্থিনীর গীড়া হয়, 
তাহাতে তাহাকে ছুই রাত্তি জাগরণ করিতে হইয়াছিল, তাহার 
অব্যবহিত পরেই একী দাসীর গীড়া হয়, সে গীড়। সহজে 
সারিল না, রামেগর অতিরিক্ত চারি পাঁচ রাত্রি সমানভাবে : 
বাপন করেন। এজন্য তাঁহার সংসারে দাসদাসী থাকিতে 
সকলেই প্রার্থনা করিত। সকঞ্জনই বলিত রামেশ্বরের হুখের 
আসার এবং রামেশ্বর তাহার উপযুক্ত কর্তা। 


বিষয়কার্ধ্য অধ্যায়। 





. হিসাঁবপত্র। 
ব্যবসায়ী ব্যতীত প্রায় সকল গৃহস্থই মনে করিয়া! থাকেন, 
নংসারে যেমন আয় হইল, তেমনি ব্যয় করিয়া যদি কিছু উদ্বৃত্ত 
বাকে রহিল, না হয় জমা খরচে ঠিক হইল, সকল গোল মিটি? 
গল। থে মাসে খরচের অকুলান হইল, দশটাকা দেনা হইল, 
মাপনার উপায়ের টাকা আপনি খরচ করিলাম, কাহাঁকেও 
ইসার দিতে হইবে না, তাহার আবার হিসাব পত্রের প্রয়োজন, 
ক? বাস্তবিক এন্ধুপ মনে করা ভ্রম। অনেক সময় এমন হা 
১ সমস্ত খরচ মনে থাকেনা, খরচ করিতে করিতে মনে হইয়া 
থাকে,“তাইত এমাসে এত টাকা আসিল, কোথায় গেল ?” মনে 
মনে খরচের হিসাব করিতে করিতে হয়ত পাঁচটা মনে পড়ি 
হুইটা মনে আগিল না, সন্দেহ হইতে পাগিল,“তাইত টাকা গেল 
কোথায়?” তখন মন অনেক তোলা পাড়া হইতে থাকে 


1 ১১ রি রর পি সবৃহস্থজীষন) ্ 


থাকে টাকা ছিল হয় কেহ খুলিয়া সদ, না হয় নীহকে 
ভ্রমস্রমে অধিক টাকা দেওয়া হইয়াছে, কি কোন প্রস্কায়ে হাঝ-. 
ইয়া গিয়াছে" প্রকৃত গক্ষে যে বাবতে সেই টাকা খরচ হইয়া 
তাহা যদি কাহাকেও শৌধ করা গিয়া থাকে, সে যূদি ধার্মিক 
হয় তবে সে তাহার প্রাপ্তিন্বীকার ম| করিষা ঠকাইয়া লইতে, 
পারে। এই সকল: সন্দেহ ও ক্ষতি হইতে অব্যাহত থাকিতে 
হইলে জমা খরচ রাখা নিতাত্ত' আবশ্যক। সত্য ৰ্টে 
অনেকেই চাকরী করেন, যেমন উপায় করেন তাহাতে সংমা 
চলিয়া যায়, অনাটম নাই, কিন্তু আপনার মনকে সন্তষ্ট রাখি- 
বার জন্ত আয় এবং ব্ায়ের টাকা হিসাব. রাখিলে সকল 
বাঞধাট মিটিয়া যায়, তজ্ন্ত অধিক পরিশ্রম বা ্যয়স্বীকার 
করিতে হয় না। যে গহস্থ পেশ আটাসাটা, সংসারে সকল 
দিক রাখিয়া বুঝিয়া হুঝিয়া চলেন, তাহাদের জমা খরচ থাকে! 
মনে কর পাঁচ বৎসর পুর্কে একটা খরচ হইয়াছে, আজি তাহা 
জানা আবশ্যক, কিন্তু হয়ত তোমীর তাহা মনে নাই, যদিও 
আছে তাহাও স্পষ্ট নাই, সে ক্ষেত্রে ইনি ঘোরে কত 
ক্ষতি স্বীকার করিতে: হয়। .. 
মহাজন দিগের খবরে ছিসাব পত্র রান অনেক প্রকার 
কাগজ পত্র থাকে; কিন্ত তাহাদের মহিত গৃহস্থালীর সংশ্রৰ 
বড় কম যথা, _ধমড়া জমাধরচ, খতিয়ান ইত্যাদি ঘহী গৃহস্থা- 
_লীর জমা খরচ রাখিবার জন্য প্রয়োজন হয় না, খর থরচের 
জন্য সামান্য লেখাপড়া করিয়া রাখিলেই চলিয়া, যায়। কোন্‌ 
দিন কত টাকা 5 সেই টাকা কিনধূপে খরচ-হুইল, কেবল 
মাত্র তাজ টি উধিদবা, বাঝিলেই, বগ্ষে হয। খাহারা কাজ 


. হিসাবপন্জ। এ 


কা ুর্ধাগ ব্যস্ত থা্ষেন, আপনাদের কাজ কর্ণ ্ প্রায়ই 
বিশ্রত থাকেন, আপিসে কাজ কাজ করিতে করিতেই সময় 
থাকেনা, অথচ বাড়ীতে অন্য অভিভাবক নাই, এমকন্লে গৃহ 
নীরাও সামাম্য পরিশ্রমে সংসারের খরচপত্র 'লিখিয়া রাখিতে 
পারেন এই উদ্দেস্টে সাংসারিক সাধারণ জমাখরচের একটী আদর্শ 
্রদবপ্ত হইতেছে। যে গৃহিনী অশিক্ষিতা, সময় না থাকিলেও, 
রি তাহা করিতে হযে । 
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ও সাবেক ২৩1১৫ * ৃ 

শ্বাদ খরচ-_--১৭1%০ 

বাকী ৯5৯৫ 





ই০.. 


১১৪ গৃহস্থ" ্বীবন | 


গোয়ালার ছুথ্বের ল্য নিত্য, দিবার রীতি খা নাই 
কাপড় কাচান সম্বন্ধেও তদ্দূপ, এবং কৌন. কোন গৃহস্থের 
ব্তরাদি নগদ মূল্যে লওয়া হয় না, প্রায়ই কিছু কিছু, বাকী" রাগা 
হইয়া থাকে, এজন্য দেই সকল হিসাব পরিষ্কার রাখিবার 
জন্য এক একটা পৃথক খাতার প্রয়োজন হর। 'অতএব ভাহা- 

দেরও এক কী আদর্শ প্রদত্ত ন্ট | | 


টিকা রঃ ূ 
মহায়। | 
হিসাব শ্রীমতি কাদষিনী গোযাশিনী। । 
২ গোতান, হাল সাং করোয়া । 


মল ১২৯৪ বঙ্গা্ষ। 
মাহ.বৈশীখ।.. 











জমা 
১লা বৈশাখ 





খরচ--- 


৪২. ১লা রি | পার 
| ছুষ্ধ/১ নি | 
হর বৈশাখ * ৫ 
. ছুগ্ধা ০২] সের ৮১৫ 

. ইত্যামি। ৃ 














 খাসকাারের শেষে যম ৪ 


ট খরচ ঠিকদিয়া 
' হিসাব করিতে হইবে ।. | 3 । 


২ হিলাবপত্্র। ১১৫ 
১ রপ্রী্গ ॥ 














অহায়। 
. হিসাব ্রীমানাথ র্জক ] 
সাং ভাঙ্গামোড়া [ ০৪ 
সন ১২৯৪ বঙ্গাব্দ, মাহ বৈশাখ । 
রি খরচ. ০ 
রো বৈশাখ- নি ২রা বৈশাখ । 

[ও লাল কিনারী প্রমান ধুতি-__-৪খান। 
সাদা প্লেট কামিজ ৪ খানা। 
দেশী সরু চাদরী-___৩খানা। 

 লংরুথের ধুতি-___২ টা। 
মোজা 1 জোড়া । 
৯০ ই বৈশাখ 4 
.. কাল কিনারী সাটী-__-৪ খানা। 
.. ৫ হাতী কালকিনারী 
ৃ ধুতি - কি -২ খানা। 
ইত্যাদি । ্‌ 
এ রব রা সি রী রা ক 





রঃ খাতার জমাখরচের উপর কোন, স্থানে কিদরে কাপড় 
চাচান হয় লিখিয়া রাখিলে সহজে দেনা পাওনা বুঝাখাইৰে- লি 


১১৬ . শ্হস্বজীবন । " 


জমা খরচ রাখিবার জন্য বিশেষ স্মরণ রাধি ৷ হইবে, 
যখনই যাহা জমা বা খরচ হইবে তখনই তাহী- (নিখিয়া 
. রাখা কর্তব্য । সময়ান্তরে লিখিব মনে করিয়! ফেলিরা'রাখিলে 
ভ্রম হইবার সম্তারন|। '. 1. 0৮075 
থে সকল জিনিষ প্রতিদিন গ্রহণ, করিতে হয়, তাহার 
মূল্য মাসকাবারে কোন নির্দিষ্ট সময়ান্তে দেওয়া হয়, ভাহার 
জন্য এক একটা পৃথক হিসাব রাঁখিলে কোন গোলযোগ ঘটে 
না, এবং সেই ধাঁতা খানি বিক্রেতার নিকট রাখিয়া দেওয়া 
উচিত। যেদিন তাহাকে যত দেওয়া! যাইবে, তাহা? জমার ঘরে 
ও সেব্যক্তি যে জিনিষ জোগাইবে তাঁহার পরিমাণ খরচের 
স্বরে লিখিয়া দিতে হইবে । খাত খানি তাহার কাছে থাকিলে 
তাহার মনে স্থির থাকিবে যে, তুমি খাতার কোন অসত্য কথা 
লিখিতে পারিবে না, এবং তুমি নিজে হাতে লিখিয়া দেওরায় 
'তোমারও মনে কোন সন্দেহ হইতে পারিবে না যে দে কোন 
প্রকীরে তঞ্চক করিয়াছে ] | 


| টং পরিচ্ছেদ। 
| পত্র লিখন প্রণালী টু 


বিষয়করম মধ্যে লেখ! একটী আবস্তাকী় কর্ম । বিদ্যাবুদ্ধি- 
সম্পন্ন ব্যেক্তিদিগকে তথ্সন্বন্ধে উপদেশ দিতে অগ্রসর হওয়া 
. স্ৃষ্টতার পরিচায়ক ; তবে সংসারে সকলেই যে জ্ঞানী ও বিদ্বান্‌ 
. ভাহা নহে, ভজ্ন্যই আমরা কয়েকখানি পত্রের আদর্শ 


পনর লিখন প্রণালী । ১১৭ 


লিখি দিডেছি, সে গদি পাঠ করিয়া সাধারণতঃ পত্রাদি 
নিখিযার পক্ষে অনেকটা আন্ুকুল্য লাভের প্রত্যাশা আছে। . 

» থিদেশশ্থ পিতার পুত্রকে পত্র লিখিতে হইলে এইরূপ 
লিখিতে গা গাঙ্রন। সাংসারিক প্রয়োজনীয়তার অনেকটা ভিন্নতা 
প্রযুক্ত স্থানে স্থানে 'পরিবর্জন করিয়া লইতে হইবে, 


কচ 
গজ 


বর্ধমান । 
রাধানগরের বাসাবাটী। 
১৩ই বৈশাখ ১২৯৪ বাজ । 
.- চিরজীবেষুঃ | ্‌ 
গরম শুভাশীর্বাদ বিজ্ঞাপন । 


প্রিয়তম! কয়েক দিন তোমার পত্রাদি না পাইয়া ভাবিত ॥ 
আছি। আমার বিবেচনা হয়, তোমার বাৎসরিক পরীক্ষা .. 
আরম্ভ হওয়া প্রযুক্ত পাঠাভ্যাসে ব্যস্ত আছ। যাহা হউক 
তজ্ত পত্র লিখ্‌তে ক্ষান্ত ধাকা ভাল হয় নাই । অবিলম্বে 
টার সংবাদ লিখিবে। আমি বাটা হইতে আদিবার সময় 
'বিভাবতীকে কিছু অসুস্থ দেখিয়া আসি, কেমন অছে বিশেষ 
করিয়া লিধিবে। ; ২; ৃ 

_ তোমাদের খরচের জন্য েটাকা ছা আমি তাহা 
হইতে তোমার স্কুলের বেতন দ্িবে। ৰ 

- বাটার ভূত্যগণকে দিয়া বৈটকখানার অন্মুখের বাগানের 
তিন খনন. করাইবে এবং অঙ্ধ্যা কালে মা গুলিতে 
জল দেওয়াইবে। .. 


১১৮, গুচ্ছ জীবন। 
আমি আগামী “কুইন্স বার্থ ডের" ছুষ্টাতে বাড়ী মহ রা 
সেই সময় তোমাদের বস্ত্রাদি লইঙ্সা ষাইব। ৃ 
যদি তোয়াদের খরচের টাকা ফুরাইয়া গিয়া! থাকে, উবে 
শ্রীমান, ষছুনাথ ভায়ার নিকট পাঁচ টাকা লইয়া আবন্তক মত. 
খরচ করিবে। তোমরা দা সাবধানে থাকিবে |. 
আমি তাল আছি, কেরল তোমাদের সংবাদ না পাইয়া 
একটু চিন্তিত রছিলাম সি 
্‌ শরীরে নাথ রায়। 
পুক্র পিতাকে নিয়লিথিত প্রকারে পত্র লিখিবেন 1. 
কুমারপুর। 
৯৮ই বৈশাখ, ১২৯৪ বঙ্ধান্স । 
শ্রীচরণেঘু। 
প্রণতি পুর্র্বক নিবেদন। 
আপনার গত ১৩ই: বৈশাখের পত্র পাইয়া আনন্দিত 
হইলাম। যে যেকাজ করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন, তাহার 
কিছুমাত্র ক্রটা হইবে না, সকলই অম্পন্ন করিব। 
আমার বাৎসরিক পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। এবসর আমি 
নৃতন শ্রেণীতে উঠিবার অনুমতি পাইয়াছি। বদ্ধি এবংসর 
পুরস্কার বিতরণ হয়, তবে আমি প্রথম পুরপ্কার প্রাপ্ত হইব। 
মাষ্টার মহাশয় আমাকে বিশেষ যত্ব করিয়া শিক্ষা দিয়া 
থাকেন, এবং আমার পাঠোন্সতির পক্ষে বিশেষ যত্ব লয়েন। 
আপনি গতবারে -বাড়ী আসিবার সময় বিভাবতীর জন্ত 
গড়ি" আনিয়াছিলেন, আমার জন্ত কিছুই আনেন নাই। 
এবার আসিবার সময় এক জোড়া, কামিজ আনিবেন। যদি 


_ গন্র লিখন প্রণালী। ১১৯. 


অধিকণ দাম নী লাগে তবে, ঘোষালছের হীরালালের যেষন 
গরদের কোট, তেমনি একটা.কোট আযার জন্ত আনিবেন। 
অমুপনি যে দিন বাড়ী হইতে বর্ধমান যাঁন, ৰিভাবতী তাহার 
'গর দিনই ভাত খাইয্লাছিল, সে এখন বেশ ভাল আছে। 
_ অদ্য ১০।১২ দিন পূর্ন শ্রীমতী মাতা ঠাকুরানীর সামান্ত 
ক্র, হওয়ায় তিন চারি দিন তিমি ভাত খান নাই ; আজি 
সাত আট দিন বেশ ভাল আছেন, এবং পুর্বমত আহার 
করিতেছেন । 
 মিঙ্গলা” গাভীটা একটা বেশ সৃষ্ট পুষ্ট বকনা বাছুর 
প্রসব করিয়াছে । কৈলাস বলে এবার ৪1৫ সের দুগ্ধ দিবে। 
তাহার খাবার ভাল বন্দোবস্ত করিতে হইতেছে। আমিবার 
সময় বাছুরটীর জন্য একটা বালতি আনিবেন। 
এখানকার সমস্ত মঙ্গল, আপনার মঙ্গলাদি লিখিবেন। ইতি 
প্রণত 
| শ্রীবিনোদ বিহারী রায়। 
বি যুবক আপন হি এইরূপে পত্র লিখিককা 
থাকেন। 


এলাহাবাদ, দারাপঞ্জ | 
১৭ই বৈশাখ, ১২৯৪ বজগান্দা। 


_. প্রাণাধিকা ৰসন্ত ! 

আজি কয়েক দিবস তোমার পত্র রা পাইক্না কি জবস্থায় 
আছি তাহা! লিখিয়। জানাইতে পারি না। ঈশ্বর গরাধীম 
করিয়াছেন্ত পরসেবা ব্যতীস্ত সংসার বাত্রা নির্বধহের* উপায় 
5৯, তা অপিশে যাই, কাজ করি, যন্ধক্ষণ, সেখানে থাকি 


5২৪ গৃহস্থ-জীবম ॥ 


ক্র করি, তয় ভয়ে ভোমাকে সন হইতে সরাইবার, চেষ্টা 
করি, কিন্তু কিছুকেই তাহা পারি না, এজন্য সময়ে সঙগস্বে 
কাজে ভুল হয়, 1 সহ্য করিতে হয 
কি করি মন মানে না। .. 
পূজার সময় যখন ৰাড়ী তি আমি, 'আসিবার পূর্ব 
রাত্রি, আমাদের জাগরণে দেখিতে দেখিতে কুরাইয়া যায়, 
কিন্ত মনের কথা সমস্ত বলিয়া ফুরাইতে পারিলাম না। যখন 
বিছানা হইতে উঠি তুমি কীদিতে ৷ লাগিল, সে দৃশ্ত মনে 
হইলে মন ব্যাকুল হয়, ইচ্ছা হয় ঈবর পাখা দেন ত. উড়িয়া 
যাই। 
যখন বাঁড়ী হইতে বিদায় লইয়া লা নি তখন রি 
গবাক্ষে আর্দাবগুঠিতা, তোমার মুখ খানি দেখিয়া মনে অনেক, 
গুলি ভ্রমের উদয় হইল। যেন টল চলে কমল কুনু প্রভান্ধে 
মলিন, এ ঘোয় অসম্ভব কথা। সেই নিশাত নলিনী, তাহাতে, 
আবার নিবিড় কুষ্ণ ভ্রাযুগ যেন ভ্রমর পহজ্জি, আরও অসম্ভব, 
প্রভাতের পদ্ম বলিয়া কি তাহাতে শীহারকলিকারুপে অশ্রু 
বিন্দু! আহা তোমার সেই গোলাভসম্গিত গণ্স্বল ছুইটী, 
সেই মধুর হাসি, সেই অঙ্গির মাখান্‌ কথা গুলি মনে হইলে, 
আর আসাতে আঁমি থাকি না, আপনা হারা হই,-এ অবস্থা- 
সেও হৃদি প্রতিদিন তোমার 'পত্র এক এক খানা পাই, তাহা 
হইলেও মনটা অনেক সুস্থ থাকে, কিন্ত তোমার ঘে বিষয়ে 
মনোষোগ নাই, মধ্যে মধ্যে দুমি আমাকে এবূপ চিন্তান্বিত- 
কর যে লিখিয়া শেষ বরা যায় না। প্রতিদিন ডাক গেয়াদার 
শ্রতীক্ষা করি, তাহাকে দেখিলেই মনে হয় যেন তোমার অমৃত 
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শ্রাবী পত্র এক খানি পাইয়া সমস্ত জালা যন্ত্রণা ভুলিয়া যাইব, 
কিন্তু তাহাতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইতেছি। যাহা হউক এই পত্র 
প্ইবা*মাত্র উত্তর লিখিয়া আমীর সমস্ত চিন্তা দূর করিবে। 

তুমি আর্জি কালি কি পুস্তক পড়িতেছ? উলের কাজ কত 
দূর শিখিলে ? আমাকে যে টুপ্সিটী পাঠাইয়াছিলে, তাহা দেখিয়া 
-জনেকেই তোমার কারুকার্ধ্যের সুখ্যাতি করিলেন। আমার বন্ধু 
প্রথমনাথের জন্য সেই রূপ একটা ট্দিং প্রদ্ত করিয়া পাঠাইয়া 
দিবে। 
_. এবার পূজার সময় বাঁড়ী গ্রিয়া তোমাকে এখানে আনিব। 
ভগিনী বিনোদিনী কেমন আছে? তাহাকে আমার প্রণাম এবং 
. বাড়ীর আর আর সকলকে আমার যথাযোগ্য সম্ভাষণ জানা- 
ইবে। আপিশ যাইবার সময় হইল, বড় ব্যস্ত। আমি 
শারীরিক ভাল আছি, ইতি। 

ৃ তোমারি 
কুধাংশু শেখর । 

নিয় লিখিত পত্র খানি স্ত্রী তাহার স্বামীকে লিখিতেছেন | 

্ বালী। 
২ শে বৈশাখ, নী বা ] 

প্রাণেশ্বর & | 

অদ্যকার ডাকে আপনার পত্রখানি পাইয়া যার পর নাই 
আনন্দিত হইলাষ। নিদাষতপ্ত চাতকের পক্ষে বারিধারা 
যতদূর স্থথের, এই পত্র খানি আমার পক্ষে ততোধিক । 

কয়েক দিন পত্র না লেখার জন্য আপনি ছুঃখিত $ চিন্তিত 
হইতে পারেন, কিন্তু তাহাতে অধিনী বিশেষ অপরাধিনী 


৯১ 
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নহে। আজি সাত দিবস মাতৃদেবী পীড়িত হইয়া ছিলেন। 
অধিক সময় তাঁহার সেবা শু্ধাষায় ব্যস্ত থাকিতাম; তাহা 
হইলেও আপনাকে যে একখানি পত্র লিখিবার সময় করিয়! 
লইতে পারিতাম না এমত নহে। কিন্তু পত্র লিখিত্তে হইলেই 
তাহার পীড়ার সংবাদ জাঁনাইতে হইত। তাহার গীড়া 
নিতান্ত সামান্ত নহে। আপনি বিদেশে আছেন, গাছে চিন্তিত 
হয়েন .এজন্ত লিখি নাই। তাঁহার চিকিৎসার বিশেষ বন্দোবস্ত 
রা আরও ছুই একদিন তিনি আরোগ্যলাভ করিতে 

পারিলে আপনাকে আসিবার জন্য লিখিত্বাম।  ঈরেচ্ছার 
এক্ষণে তিনি পথ্য পাইব্লাছেন। . 

আপনার পরাধীনতা কেশের কথা শুনিয়! নিতান্ত মন্াহত 
হইলাম। আমাদের এমন অবস্থা নয়- যে চাকরী না করিলে 
চলিবে না, ঘরে বসিয়া থাকিলেও মোটা ভাত কাপড়ের সংস্থান 
আছে। কিছু মূলধন পাইলে ষদি আপনি কোন ব্যবসায় 
করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমার পিত্রীলয় হইতে অনায়াসেই 
তাছা সংগ্রহ করা যাইতে পারে। মামার কোন মতে ইচ্ছা 
নছে যে আপনি বিদেশে পরাধীন অবস্থায় কালযাপণ করেন। 

অন্বীনকে যে আপনি ক্ষণকালের জন্য মন হইতে অন্তহিত 
করিতে পারেন না মে কেবল ভালবাসার জআ্লাধিক্য প্রযুক্ত, 
নতুবা! দাসীর এমন কোন গণ নাই যে আপানার পবিত্র হদসব 
অধিকার করিবার যোগ্য হইতে পারে। আপনি যেরূপ অনুগ্রহ 
করেন, তাহাতে সঙ্গিনিগ্ণ আমাকে সৌভাগ্যবত্তী বলিয়া 
থাকে।, মনের কথা যদিও তাহাদিগকে প্রকাশ না করি, কিন্ত 
মলে জানি তাহাদের কথা অম্পূর্ণ সত্য। 
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এবার হইতে সর্বদাই পত্র লিখিব। সহস্র কর্ম থাকিলেও 
তুলিব না। আপনিও কিন্ত দাসীকে উত্তর লিখিতে বিলম্ব 
ক্রিবৈন ন1। | 
আমার* “সীতার বনবাস” পড়া শেষ হইয়াছে । একবার 
_ আমার “ন্বর্ণলতা” পড়িতে বড় সাধ যায়। যদি অন্থমতি 
-স্ষরেন তবে পড়িতে আর্ত করি। মুখুষ্যেদের “নর্াদীর” 
স্বামী তাহাকে একখানি কিনিয়া দিয়াছেন। 
আপনার টুপিটী দেখিয়া যে কেহ প্রশংসা করিবেন একথা 
মনেও করিতে পারি না। আমার ইচ্ছা! ছিল বন্ধু বান্ধবদের 
নিকট সেটা ব্যবহার না করিতে অনুরোধ করিব, কেননা! 
মেটা আমার প্রথম উদ্যম। প্রমথ বাবুর টুপির জন্য কলি- 
কাতা হইতে আজি “উল” আনিবার জন্য দাদাকে পয়স। 
দিলাম । বত সত্বর পারি টুগী প্রস্তত করিয়া পাঠাইব । এখানকার 
সমস্ত মঙ্গল প্রীচরণে নিবেদন ইতি । 


আপনার নিতান্ত আশ্রিত। 
্‌ শ্রীমতী বসন্ত বালা। 
স্ত্রীলোক দিগের মধ্যে পরম্পর পত্র লিধিবার পদ্ধতি 
প্রদর্শিত হইতেছে। 
রঃ * কলিকাতা, বাগবাজার। 
১১ই ফাল্তুপ ১২৯৩ বঙ্গা্। .. 
ভাই সরোজিনি! | 


অনেক দিন তোমার পত্র না পাইয়া ভাবিত আছি। 
তোমার দীর্ঘকাল নীরব থাকায় মনে হয় তুমি আমাকে একে- 
বারে ভুলিয়া ণিয়াছ। আমি অন্প্রতি পিত্রালয়ে গিয়াছিলাম, 


১২৪ গৃহস্থ জীবন। 


সেখানে শুনিলাম যে তুমি এক্ষণে তোমার স্বামীর, নিকট 
রাজমহলে আছ। প্রিয়তম! বিরাজমোহিনীর নিকট তোমার 
স্বামীর ঠিকানা লিখিয়া আনিয়াছি। এখন ভাই তৃমি'কেমন 
আছ? তোমার সকল কথাই বিরাজের নিকট শুনিয়াছি, 
কিন্ত তোমার নিজের নিকট সেই সকল কথা গুনিতে বড়ই 
ইচ্ছা হয়। বিরাজ বলিল সরোজিনী আজি কালি খড় 
স্বামীসোহাগিনী ; ভাষঈট, বড় সুখের কথাঁ। তোমরা সকলে 
স্থুখে থাক ঈশ্বরের নিকট সর্বদ প্রার্থনা করিতেছি, তোমা" 
দের সুখের কথা শুনিলে বাস্তবিকই মনে বড় হুখ হয়। 
আমার কোন মতে ইচ্ছা নয় যে, নিজের দুঃখের কথা লিখিয়া 
তোমাদের মানসিক শান্তির অপচয় করি, কিন্ত কি করি, ছৃঃখের 
কথা আত্মীয় স্বজনের কাছে বলিলে ছুঃখের অনেকটা লাখব হয, 
সেই জন্তই আজি লিখিতেছি। ভাই! আমি বড় কষ্টে আছি। 
স্বামী চাকরী করেন মাসে মাসে বেশ দশ টাক! উপাঁ- 
জ্র্ন করেন, অর্থের অন্ভাব নাই, কিন্ত অর্থ পাইলেই যে 
লোকে সুখী হইতে পারে এমন.কিছু কথা নাই, পৃথিবীতে 
সকলে অমান অর্থ উপাজ্জনে সক্ষম নহে। ' তাহা বলিয়! কি 
তাহার! সখী হইতে পারে না? যাঁহাদের ধন নাই তাহীরাই 
মনে করে ধনে স্বখ আছে, কিন্তু মে কথা কতদূর অত্য যাহার 
ধন আছে সেই জানে। 

কি কুক্ষণে ভাই, বিজাতী সভ্যতা আমাদের সমাজে প্রবেশ 
করিয়াছে! কি কুক্ষণে যে ভারতে সুরাআোত প্রবাহিত 
হইয়াছে 'জানিনা। আপিশের ফেরত স্বামীকে আমার 
একদিনও প্রন্কৃতিষ্থ পাইলাম না। যদি সব রাজিতে 
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ভাহাকে পাইভাম ভাহা হইলেও ততটা দুঃখ ছিল না। কোন 
দিন রাত্রি ২ টায়, কোন দিন ৩ টায়, কোনদিন বা তোরের 
সমর *ভিনি বাড়ীতে 'আইসেন। বিষ প্রয়োগ করিয়া যাহারা 
চৌধ্্যা্দি অপকদ্ধ করে বিলাতী আইমে তাহাদের দণ্ড আছে, 
কিন্তু এ বিষ প্রয়োগের শাস্তি নাই কেন বলিতে পার £ 
৯*তাই! তোমাকে কত লিখিব, সাত রাত সাতদিন, ধরিয়া 
লিখিলেও আমার দুঃখের কথা শেষ হয় না। . এই সু পত্রে 
কত লিখিব, শক্ররও যেন এমন না হয় । আমার মত হত- 
ভাগিনী আর সংসারে কেহ নাই। 'চুচুড়ার হদস্বকালীকে 
তোমার মনে হয়? দে আজ পাঁচ দিন হইল এইরূপ বন্তণা 
পাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। আমার তুষ্ট কোন্‌, 
দ্রিনকি আছে বলিতে পারি না। যাহা 
যে কটা দিন 'থাকি , তোমাদের ই কথা 
সুখী হইব। ... রর 
অভাগিনী শারীরিক ভাল ৷ আছে, ভোমরা কেমন, আছ ৃ 
লিখিবে, আজ এই পর্ধযন্ত। . ? 







তোমারই 
শরৎকুমারী ] 
সরোজিনীর উত্তর ।__ 
_রাজমহল। 
১8৯ কুন) ৯২৯৩, বঙগান্ধ' 
প্রাণাধিকা শরৎ! 


তোমার ১১ই ফাল্তনের পত্র টান. এত রি চিঠি 
লিখি নাই: বলিয়া কিছু মনে করিও না।: যেখানেই থাকি, 
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তোমাদিগকে কখন ভুলিব না। তোমরা যে মনে, করিয়া 
আমাকে মধ্যে মধ্যে পত্র লেখ, তাহাতে আমি আপনাকে 
পরম সৌভাগ্যবতী জ্ঞানকরি। 

ভাই, ভুমি যে আমাকে বাল্যাবধি ভালবাসার চক্ষে দেখ, 
তাহ! ভালরূপে জানি। বিরাঁজের নিকট তুমি যে সকল কথা 
শুনিয়াছ জে সমস্ত মিথ্যা না হইলেও অভিশযবোক্তিতে পরিপর্ণ। 
_নারীজন্ম গ্রহণ করিয়া যে পতি সোহাগের অধিকারিণী নাহইতে 
পারে, তাহার জীবন বিড়ম্বন! মাত্র, তাহার বাঁচিযা কি স্বখ! 
ভাই শরৎ, তোমার দুঃখের কথা শুনিয়া মনে বিলক্ষণ 
কষ্ট হইল। তারক বাবু ত' মূর্খ নহেন, তাহার লেখা! পড়া বোধ 
আছে; তাইত! তাহার মত লোকে যদি ওরপ কুক্রিয়াসন্ত 
হয়েন, তবে আমাদের সমাজের মন্লের আশা কাহার নিকট 
করিব। বিশেষতঃ তুমি যেবধূপ পতিপরায়ণা, তোমীকে যখন 
তিনি মনঃপীড়া দিতে কুগিত নহেন, তখন আর অুষ্টের 
দোষ না দিয়া থাকিতে পারি না। ভাই, সুরা আমাদের 
দেশের সর্বনাশ করিল। শুধু তুমি কেন, বঙ্গ দেশের কত রমনী 
যে তোমাপেক্ষা যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন তাহা! কি জান 
না? আমাদের দেশের যুবকগণ লেখা পড়া শিক্ষা করেন, 
বত দ্বিন না পটদ্শা অতিবাহিত হয়, তত দ্বিন সচ্চরিত্র 
সাধু পুরুষের ন্যায় কাল যাপন করেন, আর যেই কলেজ 
হইতে বাহির হইয়া সমাজের সহিত মিশিতে আরম্ভ করেন, 
সেই এক একটী মূর্ভিমান হইয়া দঁড়ান। আমি কিছু এমন 
কথা বলিতেছি না যে সকলেই সেরূপ, কিন্তু দেখিলে শতকরা 
৯ ৯২টাকে ভালর দলে পাওয়া যায়। 


পত্রলিখন গ্রণালী। ১২৭ 


কি করিষে ভাই; প্রাণপণে চেষ্টা কর, হতাশ হইও না, 
ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর, অবশ্যই তিনি তোমার মত সরলা! 
্্ীর* প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিবেন, তোমার সকল হুঃখের 
পরিহার হইবে। : ৃষ্টান্তের অভাব নাই, জগাই মদাইয়ের 
মত পাষণ্ডও সাধুত্ব লাভ করিয়াছিল। অতএব কদাচ আত্ম- 
"শাক্গগ্রহে প্রবৃত্ত হইও না। ্‌ | 

আমরা সকলে ভাল আছি। মধ্যে মধ্যে তোমাঁদের সংবাদ 
লিখিতে ভুলিবে না। তবে ভাই আজি আমি। 

তোমার ভালবাসার 
সরোজিনী। 
বন্ধুগণের মধ্যে পত্রাদি লিখিবার প্রণালী নিয়ে প্রদত্ত হইল। 
ভবানীপুর । 
হী রা ১২৯৪। 
প্রিয় কালি! 

সে দিন কলেজ হইতে আসিবার সময় তোমার বাসায় গিয়! 
অনেক ক্ষণ অপেক্ষা করিয়াছিলাম, দুর্ভাগ্য বশতঃ সাক্ষাৎ ন! 
হওয়ায় ৫টার সময় ফিরিয়া আসিলাম। সেই দিন হইতে 
তোমার কোন খপর পাই নাই। ্‌ 

আমাদের সঞ্জীবনী ভার বাৎসরিক অধিবেশনের দিন 
নিকট হইয়া আসিতেছে, এদিকে গ্রীস্থাবকাশও পাওয়া যাই- 
তেছে। একারণ আগত শনিবার দিন বাঁড়ী যাইবার ইচ্ছা! 
করিতেছি। বোধ হর তোমারও দিন যাইবার পক্ষে আপত্তি 
হইবে না? প্রথম ট্ণেই যাইতে হইবে। অতএব মকালে 
মুখ হাত ঘুইয়াই ষ্টেশনে ষাইবে। 


১২৮ গৃহস্থবজীবন। 


এ বৎসর উত্মবে গীতবাদ্যাদি তামসিক ব্যাপারে রখ! অর্থ. 
বায় না হত্ব এমন চেষ্টা করিতে হইবে। যাহাতে দেশের. 
গরীব ছুঃখীর ছুঃখ দূর হয় অগ্রে এমন সব অনুষ্ঠান করা চাই 
সাধারণ শিক্ষা বিস্তার সম্বন্ধে ষেব্ধপ চেষ্টা কর! যাইতেছে, তাহা. 
নিতান্ত মন্দ নহে, বরাবর সেন্জপ করিতে পারিলে অনেক চাসা 
ভূষা, কৃষাণ মজুর, লেখা পড়া শিখি আধনার শণ্ডা রি 
লইতে পারিবে । ৃ 

যাহাতে ব্যবস্থাপক মভার সভ্য নিয়োগ নির্বাচন প্রথা 
প্রবর্তিত হয়, তজ্জন্য “মহারাণীর জুবিলী* উপলক্ষে তাহার 
নিকট একখানি আবেদন পাঠাইবার চেষ্টা করিতে হইবে । 

খোলাভাটার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান না, হইলে দেশ উৎসন্ন 
যাইবার উপক্রম হইতেছে, অতএব তাহার প্রতিকারের চেষ্টা 
না কুরিলে চলিবে ন।। | 

মাষ্টার মহাশয়কে বলিয়া পাঠাইফ্বাছি আগত রবিবারে 
যাহাতে আমাদের সভার পূর্ণাধিবেশন হয় । তিনি তাঁহার বন্দো" 
বস্ত করিবেন এবং এক খানি আবেদন পত্রের পাগুলিপি -প্রস্তত 
করিয়া রাখিবেন | আমরা শনিবারে না যাইলে রবিবারের, 
সভার কোন কাজই করিতে পারিব না। ষ্টেশনে আমিবার 
সময় ভূধারীকে বাসা হইতে ভাকিয়া লইবে তাহার সহিত 
গতকল্য আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সেও আমাদের সঙ্গে 
বাড়ী যাইবে, 

আমি ভাল আছি আশা কৃরি তুমিও নি ইতি। 
একাস্ত বশম্বদর-_ 
হরিপদ । 


পত্রলিখন প্রণালী । ১২৯ 
_ কুলীবাবুর উত্তর 


শ্ামবাজার । 
৮ই বৈশাখ, ১২৯৪। 
প্রিয় হুন্বি। ্‌ 
ভাই, এইমাত্র ভোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হই- 
লাঈ। তুমি যে সেদিন আমার বাসায় আসিয়া ফিরিয়া 
গিয়াছ তাহ! আমাদের বাসায় সারদ1 বাবুর নিকট শুনিয়া বড়ই 
ছুঃধিত হইলাম । যেমন অপেক্ষ! করিয়াছিলে আর ১০। ১৫ 
মিনিট থাকিলেই আমার সহিত সাক্ষাৎ হুইত। বাজারে 
সামান্য একটা দরকার ছিল তজ্জন্য তোমাকে কষ্ট দিতে হইল, 
ইহ! নিতান্ত পরিতাপের বিষয়। তোমার আসিবার সংবাদ 
পূর্বে পাই নাই, পাইলে কখন এরূপ হইত না, যাহা হউক 
সে জন্য আমাকে মাপ করিবে। 
বাড়ী যাওয়া সম্বন্ধে যাহা অবধারিত করিয়াছ কিছুতেই 
তাহার ক্রুটী হইবে না। শনিবার প্রাতে ঠিক ৭ টার সময় 
স্টেশনে পৌছিব। যদি দৈবাৎ তোমার পুর্বে পেখছিতে পারি, 
তবে তোমার একখানা টীকিট কিনিয়া রাখিব । 
সভার বাৎসরিক উত্সব সম্বন্ধে যাহ যাহা অবধারিত করি- 
যাছ, আমার *তাহাতে অম্পূর্ণ অভিমত জানিবে। তুমি 
সকল কথাই লিখিয়াছ,কিন্তু বর্ষিক বিজ্ঞাপনী লিখিবার বন্দোবস্ত 
কি করিষ়াছ? কোন ছাগাখানার সহিত কথাবার্তা স্থির করিয়া 
যাওয়া কর্তব্য। তাহা হইলে সেখানে গিয়! বিজ্ঞাপনী লিখিয়। 
পাঠাইলেও চলিতে পারিবে, নতুবা অনেক বিলম্ব হইবে। 
এমন কি উৎসবের পূর্বে বিজ্ঞাপনী মুদ্রিত হইব়্া উঠিবে না। 


১৩০ গৃহস্থবজীবন |. 


অতএব তাহার. একটা ব্যবস্থা করিতে ভুলিবে না। .আগামী 
রবিবারে কলিকাতায় আমার একটু কাজ ছিল কিন্তু সাধারণের 
কাধধ্যান্ুরোধে তাহা হইয়! উঠিবে না। সাক্ষাতে সমস্ত জাঁনা- 
ইব, তবে আজ এই গ পর্য্যন্ত । 


তোমার নিতাস্ত অনুগত, ০ 
কালীপ্রসন্ন। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ। 


দলিল লিখিবার প্রণালী । 


সাংসারিক হিসাব ও পতাদি লিখিবার বিষয়ে গৃহীমাত্রেরই 
যেমন জ্ঞান থাকা আবশ্তক, তেমনি জমি জায়গার স্বত্ব আদান 
প্রদান সম্বন্ধীয় নিয়মাদি পরিজ্ঞাত না থাকিলে আমাদিগকে 
সময়ে সময়ে অনেক অনুবিধা ভোগ করিতে হয়| তত্প্রতি- 
কার জন্য আমরা নিয়ে কতকগুলি খৎ কোবালা প্রভৃতি দলি- 
লের আদর্শ প্রদান করিতেছি, তদন্ুসারে কর্খ্ব করিলে বিষী 
লোকদিগের আর কাহারও সাহাধ্যের প্রয়োজন হইবে না। 
_ ষেখণের জন্য রীতিমত হুদ দিতে হয়, তাহা গ্রহণ করিবার 
সময় মহাজনকে যে দলিল লিখিয়! দিতে হয়, তাহাকে থৎ 
| রশীদ বা তমহুক কহে যথা ;_ 


দলিল লিখিবাঁর প্রণালী. ১৩১ 


শ্রীশ্রীহরি। 
শরণম্‌। 
মহামহিম স্রীযুক্ত বাবু ভগবতীচরণ রাস টু রত 
| | রী 
মহাশয় বরাঁবরেষু ।_ 3৩ 
দো ডি 


লিখিতৎ রহারিরণ দে সাৎ নিশ্চিন্তপুর কন্ত তমনুক 
পত্রলিখনৎ কাধ্যনধাগে আমি নিজ প্রয়োজন বশতঃ আপনার 
নিকট কোম্পানি ৫০২ পঞ্চাশ টাকা কর্জ লইলীম। & টাকার 
হুদ মাসিক শতকরা এক টাকার হিসাবে দিব এবং অদ্যকার 
তারিখ হইতে তিন বৎসর মধ্যে সমস্ত টাঁকা মায় সুদ পরি- 
শোধ করিব। একবারে সমস্ত টাকা শোধ করিতে না পারি, 
যখন ঘত টাকা দিব এই খতের পৃষ্ঠে ওয়াশীল পাড়িয়া দিব । 
খতের পৃষ্ঠের ওয়াশীল ব্যতীত অন্য কোন রসীদের ওজর 
আপ্তি করিব না দি করি, তবে তাহা মঞ্জ,র নহে, এতদর্থে 
উপরোক্ত টাকা আপন তসুক্পাঁতে আনিয়া তমস্ুক পত্র লিখিয়া 
দিলাম! ইতি তাৎ ২র1 বৈশাখ সন ১২৯৪ সাল। 
ত.. আাক্ষী_. 
শ্রীরামতারণ দে, আঁৎ ভাঙ্গামোড়া। 
শ্রীজগন্নাথ অধিকারী, সা । 


তমস্থক ব্যতীত আজি কালি টাকা কর্ড লইবার ভন্য 
হ্যাগুনোট নামে এক প্রকার দলিল লিখিত হইয়া থাকে। 


১৩২ গৃহস্ব-জীবন। 


হ্যাগুনোটে টাকা শোধের কড়ার লিখিত থাকে না, প্রত্যুত 
এরূপ ভাবে লিখিত হইয়া থাকে- যে, মহাজন যখনই টাকা 
চাহিবেন তখনই তাহা পরিশোধ করিতে হইবে । “এজন্য 
হ্যাগুনোট লিথিয়! দিবার দ্দিন হইতে ঠিক “তিন বৎসর 
পরে উহা! তমাদি অর্থাৎ অকন্ধণ্য হইয়া থাকে। হ্যাণ্ড- 
নোটের আদর্শ যথা; তি 

এতদ্বারা আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে, দাবী করিবামান্ ৃ্‌ 
অত্র দলিলের অধিকারীকে কোৎ ৫২ পঞ্চাশ টাকা দ্রিব) 
অদ্যকার তারিখ হইতে ঘত দিন পরে টাকা শোধ করিব, 
প্রতিমাসে প্রতি টাকাষু এক পয়সা হিসাবে সুদ দ্বিব। ইতি 
তাৎ ২রা বৈশাখ সন ১২৯৪ সাল। 

সাক্ষী ।-শ্রীরাম চরণ চট্টোপাধ্যায়, সাং দিনাজপুর । 
| শ্রীহরিসাধন বন্ু, সা নস্করপুর 

শ্রীহৃদয়্-নাথ সরকার, জাৎ নারাধুণগঞ্জ | 


স্থাবর সম্পত্তি হস্তাস্তর করণের লিখন পঠন প্রণালী যথা;-- 


 মহামহিম চা 
শীযুক্ত বাবু জ্ঞানদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় টু 
মহাশয় বরাবরেন্ব। ইট 
সাং বাধরপুর মবরেজিত্রী জাহানাবাদ : রঃ 
জেলা হুগলী । 


_ লিখিতৎ শ্রীজনেগ্জয় দত্ত পিতা ৬রাধা গোবিদদ দত্ত সাং 
তাঙ্গামোড়া পরগণে বালিগড় সবরেজিত্রী ও থানা জাহানা- 
বাদ জেলা হুগলী কস্য জমি বিক্রুয় কোবলা পত্র মিদৎ, 
কার্ধ্যনধ্াগে জেল! হুগলী খানা ও সবরেজিন্ত্রী জাহানাবাদের 


দলিল লিখিৰার প্রগালী। ১৩৩ 


অন্থর্থত, পরগণে বাঁলিগড় যৌজে বাখরপুর গ্রামের নিম্ন 
লিখিত চৌহদ্দীশ্থিত আমার পৈতৃক লাখরাজ ৪ চারি বিঘবা 
জি, পুক্ধররঁ ও বৃক্ষা্দি যাহা কিছু তাহাতে আছে, সমস্ত 
সমেত ৪**২চারিশত টাকা মূল্যে আপনাকে বিক্রয় করিলাম । 
উক্ত জমিতে আমার যে স্বত্ব ছিল, অদ্যকার তারিখ হইতে 
আপাঁন সেই স্বত্ে স্বত্ববান হইয়া পুন্র পৌন্রাদিত্রমে ভোগ- 
দখল করিতে থাকুন। কশ্মিন কালে আমি কিম্বা আমাক্ষ 
উত্তরাধিকারীগণের কেহ কোন আপত্তি করি কিন্বা করে, 
তাহা বাতিল ও নামঞ্র। এতদর্থে উপরোক্ত পণের টাকা! 
সমস্ত বুঝিয়া লইয়া হুস্থ দেহে ও -সচ্ছন্দ মনে এই বিক্রপ্ 
কোবল! লিথিয়া দ্রিলাম। ইতি তাৎ ১২ই বৈশাখ ১২৯৪ বঙ্ীব্ । 


সাক্ষী । 


আনিধিরাম হাজরা, সাঁং বাখরপুর । 
শ্রীনিত্যানন্দ পাল, সাং ভাঙ্গামোড়া । 
আরা বিহারী ঘোষাল, সাৎ প্র । 
শ্রীহীরালাল ভট্টা্ার্ঘয, সাং শোমালুক | 


চৌহদ্দী | 
উত্তরে ৬ রাম নারায়ন ভট্টচার্ষের ব্রহ্গোত্তর। পৃষ্টে 
শীদিগন্বর কুওুর জমাই জমি। দক্ষিণে শ্রীরামগোবিন্দ মিত্রের 
বাগান। পশ্চিমে শ্রীদীননাথ রায়ের পুক্ষরিণী। 


২ 


3৩৪1 গৃহস্থ-জীবন। : 


বন্ধকী কোবলা লিখিবার প্রণালী, 


: হামহিম 
তি বাবু রাঁজ চক্র রায় মহাশক্ন 
' ধরাবরেসু। 


* শ্রীযাদব চক্র ঘোষ 
সাৎ স্টুসাহনগু 


লিখিত শ্রীখাদবচন্্র ঘোষ, পিতা ৬রামজীবন ঘোষ সাং 
মদনমৌহনপুর থান! ও সবরেজিনরী ধ্তাধালী, জেলা হুগলী । 
কস্য জমি বন্ধক পত্র মিদৎ কারধ্যনঞ্কাগে আমি নিজ প্রয়োজন 
বশতঃ জেলা বর্ধমান, থানা ও সবরেগিষ্ী জামালপুরের অন্ত 
গত মাধবপুর গ্রামের দক্ষিণ মাঠে আমার নিয় লিখিত, চৌন 
ছাদ্দীস্থিত যে /৩ বিঘা পৈতৃক লাখরাজ জমি আছে, তাহা 
আপনার নিকট বন্ধক রাখিয়া ৯২৫২. একশত পঁচিশ টাকা 
কর্জলইলাম। এই টাকার হুদ শতকরা মাসিক এক টাকা) 
হিসাবে দিব, এবং সন১২৯৮ সালের জ্যেষ্ঠ মাসের ' মধ্যে তু 
সমেত মস্ত টাক! পরিশোধ করিব । একবারে সমস্ত টাকা 
শৌধ করিতে না পারি, যখন ষত টাকা দিব এই বন্ধকী কোব- 
লার পৃষ্ঠে ওয়াশীল লিখিয়া দিব। কোবলার পৃষ্টের ওয়াশীল 
বাতীত অন্ত রশীদ পত্রাদির ওজর করিতে পারিব না। দি 
নিষমিত সময় মধ্যে সমস্ত টাকা পরিশোধ করিতে না পারি, 
তবে আপনি উপযুক্ত আদালতের সাহায্যে হঘমেত ২ সমস্ত 


র দলিল পিখিবার প্রণালী। : ১৩৫ 


টাকা আদায়ের জন জমি ও আমার ছন্যানঠ সম্পত্তি বিক্রয় 
করিয়া মইডে পারিবেন । এতদর্থে ১২৫২ একশত পঁচিশ টাকা 
বুয়া পাইয়া বন্ধকী কৌবলা লিখিয়া দিলাম। ইতি, চর ঠা 
টে ১২৯৪ বনাব্ব। 
' সাঙ্ষী। 
, শীহরিসাধন সমস্ত, সাং রামনগর । 
শ্রীলালমোহন দে, সাং বাঘনান। 
আদেবানন্দ চট্টেপাধ্যার, সাং জামালপুর । 
চৌহদ্দী | 
_ উত্তরে ৬হরিমোহন শোষের জমাই জমি । 
পুর্বে শ্রীরাধানাথ সাম্স্তর লাখরাজ। 
দক্ষিণে শ্রীরামদাস শেঠের দেবোত্তর। 
_ পাশ্চমে শ্রীশশীভূষণ, চট্টোপাধ্যায়ের ব্রহ্মার । 


গাট। লিখিবার পদ্ধতি | 


 শ্ীরাজনারায়ণ মিত্র 
হচরিতেযু। 


শ্রীরবীভ্রনাথ পাল। 
জমীদার। 


শুভ জমি জমার পটক পত্রমিদৎ কার্্যনকাঞ্নে আমার 
জমিদারী ভুরষিট পরগণার জয়পুর গ্রামের “উত্তর মাঠে 


১৩৬07 গৃইস্থ-জীবন। 


_রাজীবলোচন রায়ের জমাই জমির দক্ষিণ, রমানাথ দত্তের 

লাখরাজ জমির পশ্চিম, যছুনাথ সাধৃখার চাকরাণ জমির 

উত্তর এবং নীলমাধব হাঁজরার লাখরাজ পুষ্ধরণীর পূর্বব 
এই চত্ঃসীমার মধ্যস্থিত ছুই বন্দে /৪ বিঘা শালি জমি 

তুমি জমা করিয়া লইবার প্রার্থনা করায়, ১৬ ষোল টাক! 

জমা ধাধ্যে, ৫ পাঁচ অন মেয়াদে তোমাকে জমা করিয়া 
দেওয়া গেল। তুমি নিয়বোক্ত কিস্তিমত উক্ত গ্রামের মালের 

কাছারীতে রীতিমত খাজনার টাকা দিয়া দাখিলা লইবে। অনা- 

বৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি ইত্যাদিতে ফসল ন| জন্মিলেষদি খাজনা দিবার 

আপত্তি কর, তাহা গ্রাহ্য হইবেন্সা। কিস্তি খেলাপ হয় গ্রাম 

হার সদ দিতে বাধ্য থাকিবে। এই কড়ারে কবুলতি লইয়া 

পাটা লিবিয়া দিলাম। ইতি সন ১২৯৪ সাল, তারিখ ১৬ই 

উস মোট জমা-___ ১৬২ টাকা 
কিস্তির জায়।-_ 


মাহ আষাঢ়: ৪২ 
মাহ আশ্বিন_-_____ ৪২ 
মাহ অগ্রহায়ণ-_-৪২ 
মাহ চৈত্র-____-৪২ 


সাতার 
মোট ১৬২ টাকা মাত্র। 


কবুলতি লিখিবার পদ্ধতি । 


মহামহিম শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্রনাথ পাল 
রি জমিদার মহাশয় বরাবরেযু। 
. লিখিতৎ শ্রীরাজনারায়ণ মিত্র সং জয়পুর। কম্য কবুলতি 





১  ঘলিল লিখিবার পন্ধতি। নর ১৭ 


পত্রমিঘৎ কাঁ্যনঞ্চাগে মহাশখ্জের জমিদারী জয়পুর গ্রামের 
উত্তর মাঠে রাজীবলোচন রায়ের জমাই জমির দক্ষিণ, রমানাথ 
দত্তের লাখরাজ জমির পশ্চিম, যছুনাথ সাধুর্ধার চাঁকরাণ 
জমির উত্তর, এবং নীলমাধব হাজরার পুদ্ধরণীর পুর্ব এই 
উতুঃসীমার মধ্যে ছুই বন্দে 9৪ চারি বিশ্বা শালিজমি আমি 
জমা করিয়া লইবার প্রার্থনা, করায়, মহাশয় ৯৬২ ষোল টাক! 
খাজনা নির্ধারিত করিয়! ৫ পাঁচ অন মিয়াদে জমা করিয়! 
দিলেন। আমি নিদিষ্ট সময়ে আপনার মালের কাচারীতে 
খাজনার টাকা আদায় দিয়া তাহার দাখিলা লইব। ঘদি 
হাজা শুকা অথবা অন্য কোন কারণে শষ্য উৎপন্ন না হয়, তবে 
খাজনা দিতে ত্রুটী করিব না, এবং নিয়ের লিখিত কিস্তিমত 
খাজনা দ্রিতে না পারিলে গ্রামহ্থরত তলব হুদ দিব। এই 
কড়ানে পাটা লইয়া কবুলতী লিখিয়া দিলাম । ইতি সন ১২৯৪ 
সাল তাং ১৬ই বৈশাখ। 
্‌ সাক্ষী 
শরীনূরধ্যকুমার রায়। 
শ্রীদীনবন্ধু তরফদাঁ়। 
জীবেশীমাথব নন্দী । 
.... অর্ধ সাকিম জয়পুর । 
কিস্তি জায়।-_ 
মোট খাজনা 
জায় কিস্তিবন্দী। 
... মাহ আধাড়- 
মাহ আশ্বিন-_-- 





১৬ 





র্‌ 
৮৪৯. 





2৬ হ্ীন। 


মাহ ২ 
মোট ১৬. টাকা মানা 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ। | 

্্যাম্প ব্যবহার | এ 

ইতরাজী ১৮৭৯ সালের ১ আইনে "আমাদের দেশে দলি- 
লাদির উপর যে যে পরিমাণের স্ট্যাম্প দিতে হয়, তদ্দিষন্্ 
জ্ঞান না থাকিলে সময়ে সময়ে মহা অনর্থ ঘটিয়া থাকে। 
অনুপযুক্ত ্র্যাম্প কাগজে দলিলে লেখ! পড়! করিলে, দেওয়ানী 
আদালতে দলিল অগ্রাহ্য হয় ও দণ্ডদিতে হয় । দলিল পরিবর্তন 
করিয়! ক্ষতিগ্রস্ত ও রেজিষ্টরী আফিশে সেই সময়ে দলিল 
রেজিষ্টরী করিতে গিয্ণা নানা বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়। 
তবে যদি উচিত মত ষ্ট্যাম্প ও তাহার দশগুণ জরিমানা দেওয়া 
যায়, তাহা হইলে ্ট্যাম্পশুন্য বা কম মূল্যের ষ্ট্যাম্পযুক্ত 
দলিলও আদালতে গ্রাহ্য হয়। কিন্ত এ দশশুণ জরিমানা 
খদধি ৫২ টাকার কম হয়, তাহা হইলে ৫২ টাকাই দিতে 
হইবে, যেছেতু ৫২. টাকার কম জরিমানা হয় না। আদালত 
্যাম্পবিহীন ও কম ট্ট্যাম্পের দলিল সকল আটক করেন! 
যদি কেছ ষ্ট্যাম্পের খরচ বাচাইবার জন্য রসিদ না দেন, 
অথব। যে পরিমাণ টাকা ্ট্যাম্প দিতে হয না, এরূপ করি 
পৃথ্ক্‌ পৃথক্‌ রী দেন, অর্থাৎ কোন রকমে গবর্ণমেপ্টকে 
ঠকাইতে চেষ্টা করেন] এরূপ জান য়ায় তাহা হইলে ১৪৪৯ 
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একশ টাকা হইতে 4০০৭২ গাঁট হাজার টাকা পর্যন্ত তাহার 
অর্থদ হইতে পারে। 

ঘেষে দলিলে স্ট্যাম্প দেওয়া! আবশ্যক ।- কোন একটি বিষ- 
য়ে অনেকগুলি' দলিল থাকিলে তাহার মধ্যে যে খানি 
প্রধান তাহাতেই নিয়মিত ্ট্যাম্প দিতে হয়, অপর গুলিতে 
১২ টাকা পরিমাণে দিলেই চলিবে। 

"চালান বিষয়ের যদি এক খানা দলিল থাকে, সেই সকল 
বিষয়ের পৃথক্‌ পৃথক লেখা পড়া করিলে তাহাদের এক এক 
খানিতে যে পরিমাণ স্ট্যাম্প দেওয়া উচিত, তাহাদের সমষ্টি 
বত হয় সেই মুল্যের ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে) 

যদি কোন দলিলে দুইটা বিষয়ের লেখা পড়া হয়, তবে 
যে উহাদের মধ্যে ষে বিষদ্বের লেখাপড়া জন্য অধিক মূল্যের 
ট্যাম্প লাগে তাহাই দ্বিতে হইবে । 

ট্যাম্পদিবার উপযুক্ত সময় ।--কোন নির্ধারিত সময়ের জন্য 
যদি সময়ে সময়ে টাকা পাওয়া যাঁর, এরূপ দলিলে সেই 
নির্ধারিত সময়ের ষত টাকা: হইবে, তাহার সমষ্টির উপর 
্যাম্প দেওয়া কর্তব্য । যদি সময় নির্দিষ্ট না থাকে, তবে- 
২* ব্সরের জমষ্টি করিয়া যত টাকা হইবে, সেই টাকার 
উপঘু্ত ট্রাম্প দেওয়া আবশ্যক। তভিত্ন যি উহা! কাহারও 
যাবজ্ৰীবন আবশ্যক হয়, তবে ১২ বৎসরের জম্টির পরিমাণা- : 
নুসারে ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে! ্‌ 

বদি কোন দলিলে ষ্ট্যাম্প না দেওয়ার কোন কারণ থাকে, 
তবে দেই কারণ দলিলে নিখিত থাক! আবশ্যক । 

কোন দলিলে ভিনদেশী টাকা লিখিত থাকিন্নো।_বিলীতী 





ই ২৭ . গৃহ্ছজীবন 


পাউণ্ড ৯০২ টাকা, ১০০ ফাঙ্ক ৪০. টাকা, মেক্সিকান বা. 
ভীনের ডলার ২১ আন1। তনিন্ অন্য দেশীয় টাকা কোন 


দলিলে লিখিত থাকিলে ভারতবর্ষে তাহার ষে মূল্য, নির্দি্ | 


হত্ব, সেই টাকা অনুসারেই স্ট্যা্প দিতে হইবে। 


যদি কৌন দেনা পরিশোধের জন্য কোন: কিছু, হস্তান্তর 


করা যায়, তবে ত তাহাতে সেই দেনার পরিমাণে ্ট্যাপ্প দিতে. 


হ্য়। 
কোন্‌ রি কতক্ট্যাম্প, দেওয়া উচিত ৷ 


১। কুড়ি টাকার উপর খর স্বীকার পত্রে /* আনা। | 


চে হলফনামায় ১৯. টাকা ূ 
৩। ষে চুক্তিপত্র বা গিরিমেন্ট গৃবর্ণমেন্ট সেয়ার .বিল 


বিক্রষ্বের জন্য, তাহাতে /* আনার, অশরাপর গিরিমেন্ট 


যাহার কোন পৃথক্‌ নিয়ম না থাকে তাহাতে ॥* আনা। 

৪। অৎশীয় নিয্বোগপত্রে ১৫২ টাঁকা। 

৫। কোন কোম্পানীর কড়ারপত্রে ২৫২ টাকা 

৬। উকীল হইবার কেরাণীর নিয়োগগত্রে ২৫০২ টাক1। 

৭। সালিশ নিষ্পত্তির আজ্ঞাপত্রে হাড়ার টাকা পর্যস্ত 
শতকরা ॥* আনা, তদূর্ে ৫২ টাকী। - | 
৮1 ছণ্ডি (810) ০? 708০0080৫9১, হ্যাগুনোট - (070 
হা 0০69 ) বিনা মুদ্দতে ০ আনা। এক ব্সর পর্য্যন্ত যাহার 
মুত, ৯৬০০২ টাকা পর্য্যন্ত প্রতি ২০০ টাকায় ৭* আনা। 
৯৬০০২ টাকা হইতে ২৫০০২ টাকা পধ্যস্ত ১০ টাক।। 
প্রতি ২৫০০২. (দ্শহাজার টাকা পর্য্যন্ত ). ৯1০ টাকা 
নি ৯5 রি নর ৩৪ রগ গত প্রতি, চি 


জং 
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৩০১৫০ হুইতে প্রতি ১০১০০. টাকায় ৬. টাকাঁ। এক 
বসবৈর অধিক মুদ্রত হইলে বের নিয়মে ষ্টাম্প দিতে 
হইব । ৃ 
৯। বলিল অফ লেডি, 1০ আনা। 
১০। বন্ধকী খতে শতকরা ॥* আনা, হাজারের উর্দ্ে 
৫, টাকা । 
১১1 ২০২ টাকার অধিক মূলের চেকে /* আনা। 
১২।. বন্দোবস্ত পত্র অর্থাৎ উত্তমর্ণের পাওনা টাকা যে 
দলিলে বজায় হয় ১০২ টাঁকা। ৃ 
১৩। বিক্রয়পত্র ১২ হইতে ৫০২ টাকায় ॥* আনা, ১০০২ 
হইতে ১০০০২ পর্য্যত্ত শতকরা ১২ টাকা । এবং ১০০০২ 
উপর প্রতি ৫**২ টাকায় ৫২ টাকা । | 
১৪। আদালতের দলিলের নকল, আসল দলিলে যদি 
৯২ টাকীর অধিক ষ্টযাম্প না হয় তবে।” আনা, তত্তিত 
১২ টাকা। 
১৫) অপর দলিলের নকলে, আসলে যে ষ্ট্যাম্প তাই, 
কিন্তু ১২ টাকার”অধিক নহে। 
১৬। টুষ্টিপত্রে (উইল নক্ব) ১৫২ টাকা। 
১৭। মালুদিবার আদেশপত্রে /* আনা । 
:৯৮। হাইকোর্টে উকীল অথবা এড্ভোকেটের নাম 
রেজিন্ত্রীর সময় ৫০০২ টাকা । | 
১৯। জী উকীলের নাম রেজিষ্তরী সময় ২৫০২ 3 
২*। আটনির কেরাণী হওষ! ভিন্ন অন্ত প্রক্টর রা | 
নবিশের দলিলে ১০২ টাক1। ৪০ পদ | 


১৪২ গৃঁহস্থজীবন। 


২১। অংশীনামায় ৫২ টাকা। 

২২। অশীর ফারধৎপঞ্রে ৫২ টাকা। .. 

১৩। পোষ্যপুক্র লইবার অন্থুমতিপত্রে ১০২ টাকা ।। | 

২৪1 ইজারা, পার্টা, ধাঁ. খাজনা ভাড়া প্রভৃতির দলিল, 
এক বৎসরের কম সমুদয় টাকার. উপর বণ্ডের নিয়মে 
্ট্যা্প। এক বৎ্জরের উপর ৩ বৎসর পরযা্ত. 
কনভেম়্ান্সের নিষ্বমে স্্যাম্প। যথা সম্ব নিকুপিত নাথাকে, 
দশ বৎসরের খাজনার উপর. কনভেয়ান্দের স্্যাম্প। 
ষেখানে ভাড়া ব্যতীত অন্য বন্দোবস্ত ধাকে, সেখানে দলিলের 
লিখিত টাকার উপর কনভেয়ান্দের ্ট্যাম্প। ভাড়া কি খাজনার 
সহিত বি অতিরিক্ত কিছু দিবার নিয়ম থাকে, তাহাতে সমস্ত 
টাকার উপর কনভে়ান্দের ষ্ট্যাম্প। কিন্তু একখানি দলিল 

বর্তমানে যদি অতিরিক্ত দলিল ১ করা হয, তাহাতে ॥০. 
আনা মাত্র দিতে হইবে। 

২৫। কৌন কোম্পানীর নিরমপত্রে ১৫২ টাকা । . 

২৬। -বন্ধকী দলিলে যদি বন্ধকী সম্পত্তির দখল দেওয়া 
হয়, কিম্বা দখল দিবার স্বীকার কর! হয়, তে টাকা অনুসারে 
কনভেয়ান্দের স্ট্যাম্প । দখল না দেওয়া হইলে বণ্ডের যা 

২৭! হুপ্ডি প্রোটেক্টে ১২টাকা। 

২৮। এজেনে উর ৰা দালালের খরিদ বিক্রদ্বের নোউশে ঢ 
আনা 1 
২৯ পেটেন্ট করিবার দরখাস্তে ১০০২ টাকা। ৃ 
৩০ বিমানামা_সমুদ্রপোত মন্বন্ধে টি বা 
..তন্যুন টাকায়, ৭ আনা, নকলে %* আনা। 
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ষ্ঠ 
১) পাওয়ার অফ এটনি।-_একটী বিষয়সন্বদ্ধে দলিল 
রেজিত্রী করিবার জন্ত ॥* আনা, একটী বিষয়ে অধিক ব্যক্তিকে 
ক্ষমতাপত্র দিলে ১২ টাকা, ৫ জনের অনধিক লোককে একত্র 
হইয়া কার্ট করিতে ক্ষমতা দিলে ৫২ টাকা, ৫ জনের ধিক 
কিন্তু ১* জনের অধিক না হয়, এমত সংখ্যার ব্যক্দিদিগকষে 
ক্ষমতা দেওয়া হইলে ১০২ টাকা; অন্ান্ত ক্ষমত প্রত্যেক 
জনের প্রতি সং টাকা। 
৬২1 ২০) টাকার উপর রশীদে /« আনলা। 
৩৩1 বন্ধক খালাসপত্র ১০০০২ টাকার উপর না হইলে 
কনভেয়াল্সের স্ট্যম্প, এতভিন্ন ১০২ টাকা। 

৩৪। ফারখতপত্র ১০০০২ টাকার অধিক না হইলে বণ্ডের 
ট্যাপ । তদতিরিক্ত হইলে ৫২ টাকা 
৩৫1. বাঁতিলকরণপত্রে ১০২ টাকা । 
৩৬ শিপিৎ অর্ডারে /* আনা। 

৩৭। ট্যুন্সফার অংশ সম্বন্ধে হইলে কনতেয়ান্দের সিকি। 
হুদ সম্বন্ধে দলিল যদি ৫২ টাকার অধিক নাহয়, দলিলে যে 
্ট্যাম্প দেওয়। থাকে সেই ্্যাম্প। অন্ত প্রকার ৫২ টাকা। 
এডমিনিষ্টেটর 'জেনারলের অধীন সম্পত্তি ১০২ টাকা । একজন 
টির হস্ত হই হস্তান্তর করিতে হইলে ৫২ টাকা। 
৩৮1 মালের ওয়ারেন্ট ।* আনা। | 
...১। খতের ষ্ট্যাম্প ১০২ পর্্যস্ত % আনা, ১৯ হইতে 
(৫২ পর্য্যজ 1০ আনা, ৫১ তে ১০৯ পর্্য্ত, | আনা, 
টা হইতে হি র্য্ত প্রতি শা তন্যুন কা 


১৪৪ গৃহস্থ-জীবন। 
1০ আনা, ১০০১২ হইতে ৫০ ১০০০২ ০ প্রতি ৫5০৭ 
বা তন্যুন টাকায় ২।* টাকা । 

৪০। বিক্রয়. কোবালা বা হার বা 
আনা, ৫১২ হইতে ১০০২ পর্ধ্যত্ত ১২ টাকা, ১৫১২ হইতে 
১০০৯২ পথ্যস্ত প্রতি শতে ব! তন্যুন টাকায় ১২ টাকা, ১০৯১২ 
হইতে ৫০৭৭২ পর্ধ/ভ্ত প্রতি ৫০০৭ 2 টাকায় ঞ 
টাকা। : 

৪১। এক বৎসর মুদতি হততী ও প্রমিদরী নোট 1২০২ 
পর্যন্ত %* আনা, ২০১২ হইতে ৪০০২ পর্যন্ত ।* আনা, ৪০৯২ 
হুইতে ৬০০২ পর্যন্ত ।%, আনা) ৬০১ হইতে ১০০০২ পথ্য্ত 
1/০ আনা, ১০০১২ হুইতে ১২০০২ পূর্্যত্ত ॥* আনা, ১২০১৬ 
হুইতে ১৬০০২ পর্যস্ত ১২ টাঁকা, ১৬০১৯ হইতে ২৫০০২ 
পর্্যস্ত ১৪০ টাকা, ২৫০১২ হইতে ৫০০০২ পর্ধ্যত্ত ৩২ টাকা, 
৫০০১২ হইতে ৭৫০০২ পধ্যত্ত ৪* টাকা, ৭৫০১২ হইতে 
১০,০০%২ পর্ধ্যত্ত ৬২ টাকা, ১০০*১২ হইতে ১৫,০০২ পর্ঘযস্ত 
৯২ টাকা, ১৫০০১২ হইতে ২*১০০০২ পর্্যত্ত ১২২ টাকা), 
২০,০০১২হইতে ২৫,০০২ পধ্যত্ত ১৫২ টাকা, ২৫১০০১২ 
হইতে ৩০১০০০২ পর্যন্ত ১৮২ টাকা, ৩০ ১০০৯২ হইতে ৪০১ ০০০২ 
পর্যন্ত ২৪২ টাকা, ৪০১০০১২ হইতে ৫%১০০৭২ পথ্যস্ত ৩*২ 
টাকা, ৫০১০ ১২. হইতে ৬০১০০০২ পর্যন্ত ৩৬২ টাকা, ৬০ ১০০৯২ 
হুইতে ৭০১০০০৯ র্্যস্ত ৪২২ টাকা, ৭০১০০১২ হইতে ৮০ ০০০৯ 
পর্যন্ত ৪৮৭ টাকা, ৮*০০১২ হইতে ৯০১০% গর 
টাকা১১০)৫ ০৯৭ হইতে ৯১০৫ ১০০০৭. পথ্য ৬০২ টাকা। 


.. স্টাপপ ব্যবহার । ১৪৫ 
“কোন কোন্‌ দলিলে ফ্যাম্প লাগে ন! ঠ ৃ 


শা নসমলিখি স্থলে এফিডেফিট প্রতিজ্ঞা প্র দিলে 

(ক) তারতবর্ষা় বধ বিষয়ক বিধিমতে পল নে ভর্তি 
হইবার স্থলে । : 

খে) কোন আদালতে বা আদালতের কশমচারীর সম্বুবে 
রিল করিতে হইলে। 

(গ) কোন ব্যপ্তি পেন্সন বা কোন প্রকার বৃদ্ধি পাইতে 
পারেন তন্মর্ম্ের লিখিত কপ পত্র । 

২1 নিম গন বা তাহার ম্াত্বক পত্ 1 

(কে) কেবল মাল বা. বণিজ্য দ্রব্য বিক্রপ্ব জন্য ব1 
তৎসম্পর্কে লিখিত পত্র। . 

খে) ভারতবর্ষের লোকেরা ব্রিটিশাধিকৃত ব্রহ্মদেশে কার্য 

করিতে গিয়। তদ্দেশস্থ প্রধান কমিশনর সাহেবের অধীনে কার্য 
করিবার জন্য উপযুক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন কর্মচারীর নিকট 
চুক্তি পত্র। 

গে) গবরর্মেনের জন্য পোস্তের চাস করণার্থ রায়তদের 
চুক্তি পত্র! ৃ রা 

(ছে) তারতব্র্যায় রব খণদিবার ্স্থাব পত্র ॥ 

ডে) ই ১৮৬৫ সালের বোম্বাই প্রদেশের ১ আইনের 
বলে জরিপী নক্াযুক্ত ভূমির, দখল করিবার ও তাহার রাস 
দিবার সম্পর্কে লিখিত পত্র।, .. 

(5) ইউরোপীয় ক্যারি বি » ১৮৭৪ মানের ই 
নের ১৭ ধারা ক্রমে মি পত্র 


১৩ 


১৪৬ ৃহ্-দীবন ক 


৩। ব্যক্তি বিশেষের জ্ঞাপনারথে যবে মূল্য নিরপণ গতর করা 
বায়, নিয়ম পত্ত কিস্বা আইনের বলে উতূ় পক্ষ কোন প্রকারে 
তাহাতে ষদি আবদ্ধ না থাকে তবে তত্র পত্র।..... 

৪। ভূম্যধিকারীকে কত খাজনা দিতে হইবে তাহা 
নির্ণয় করিবার উদ্দেশে শস্যের মূল্য বিবরণ পত্র। . 

৫। ১৮৪৭ জাজের ২* আইনের ৫ ধারা মতে গ্স্থত্বত্ব 


বক্র পত্র। . 
৬১৮৭৩ সালের বাই প্রদেশের লাইনের ১ ১৮ 
ধারাক্রমে মীমাংসা পত্র |... ৯ 


৭। বিল অফ. লেডিং যদি তি টি ২ মাল ১৮৭৫ সালের 
. ভারতবর্ষীয্ বন্দর বিষস্্ আইনের বর্ণনানুযায়ী কোন বন্দরের 
সীমার মধ্যে অন্য কোন: স্থানে রর হয়, এই মরবে লিখিত 
পত্র। 
নিম্নলিখিত ্াক্দগের ঘ বারা পিষিদ্ধ পত্র কে ও 
রে ৮. ১ 
(ক) মধ্যবর্ভা বযতিরা অর্থাৎ ম্বরদার বা. খহদারেরা ৃঁ 
গবর্ণমেন্টের নিমিত্ত গ্োস্তের চাস করিবার জন্য. জানান টাকা 
লইলে তাহাদের জামিনদার।” ূ | 

খে) ১৮৭৬ সালের, রঙদেশীছ ৩ পা ধারা মতে, 
ঘে সর্দারেরা মনোনীত হয়েন, উক্ত আইন মতে স্বস্থ কর্তব্য 
কর্ধু উপঘুক্তরূপে 28 জর ষে কড়ার পত্র লিখ, 
দেনা... রী 

পটে ফাঁতব্য ফি বা . সাধারাপর রত 
অন্য কোন কাধ্যের নিমিত্ত ফেচাদ।, আদার হয়, তছুঙ্পন্ন 
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স্থানীয় আয় প্রতি মাদে কোন নির্দি্ পরিমাণের কম হে না 
ইহার" জন্য বিনি, জামিনন্বরপ থাকেন। | ৃ 
০. ক। সাজকীয় কোন ার্ধযালম্ের কাগজ পত্রের মধ্যে 
ববাধিবার জন্য, কিন্বা রাজকীয় কোন কার্ষ্যের জন্য কোন কাঁধ্য- 
কারকের প্রতি আইন: মতে যে প্রি নকল করিয়া দিতে স্পট 
আদেশ থাকে, তাহার, নকল। 
নি ৯৩1, ভারতবর্ধীয় ১৮৭১ সালের বিদেশগমনবিষক 
. আইনের ২৭ বা ২৯ খারাহুসারে দত বিদেশগানীযের রেজে- 
্টরীর নকল। ই 
১১ রাজকীয় সনন্দ বলে কোন হাইকোর্টে প্রবিষ্ট হইবার 
পরে, কোন এড্ভোকেটও উকীল বা ০ অন্য কোন হাতি ৃ 
কার্ট প্রবেশ পত্র। 

কে) এই আইন প্রত হইবার পূর্ব্বে আর্টিকৃল ক্লার্ক- 
রূপে আবদ্ধ হইয়া কোন হাইকোর্টের এটর্ণি হইবার 
প্রবেশ পত্র। . 

১২, নিদর্শন পত্র অর্থাৎ... 

কে) কোন' ব্যক্তি ১৮৭৯ মালের ুমিকর্ষণ বিষয়ক 
আইন মতে স্্ং বা জামিন নামা দ্বারা টাকা আদায় লইয়া, 
“তাহা ফিরিয়া দিবার প্রতিভৃষ্বরপ নিদর্শন পত্র। এ 

খে) গবর্ণমেন্টের কর্মচারীরা আপনাদের কর্ম উপধুক্তরূপে | 
নর্জাহকরিবার অথবা তাহার ৰলে যে টাকা প্রাপ্ত হয়েন, তাহার 
নিকাশ দেওয়ার নিদশন॥ পত্র হারা স্বয়ং অথবা জামিন ছারা | 

পু. ৯৮৫, সালের ; ১৯ মাইলের ম বলে কোন খ্বীজিষ্রেট - 


১৪৮ গৃহন্বজীবন | 


কর অথবা. সাধারণের উপকারার্থে কোন তহবিল হইতে কোন, 
ব্যক্তিকে কর্ম শিখাইবার বিষয়ে নিদর্শন পত্র. : ও 

১৩। তোলান্ুতি পত্র ও কবুলিয়ত অর্থাৎ-_ | 

কে) ১৮৭৫ সালের ্রন্ষরেশীয় জলকর বিষয়ক হি | 
মতে জলকরে যে পাট্টা দেওয়া যার। 

খে) জরিমানা ব! সেলামী দেওয়া ভিন্ন কোন ভোগানু- 
মতি পত্র কোন কৃষক সম্বন্ধে সম্পাদিত হইলে, আৰু তাহাতে, 
এক বৎসরের অনধিক মিয়াদ নির্দিষ্ট থাকিলে, কিম্বা! তাহার 
নির্ধারিত বার্ধিক খাজনা ডি অনধিক হইলে সেই 
ভোগানগুমতি পত্র । 

গে) কৃষককে যে পাটা দেওয়া থায় তাহার ভিন 

১৪ । পত্র অর্থাৎ | 

(ক) বিমা পত্র দিবার পত্র কি তদ্বিষয়ক প্রতিজ্ঞা পত্র কিন্ত 
উই বিমা পত্রের উপর- এই আইনমতে যত ্যাম্প লাগে, এ 
পত্রে বা রূপ প্রতিজ্ঞা পত্রে সেই ্টযাম্প না থাকিলে তদ- 
হুসারে টাকা আদায় করা যাইতে পারিবেন ও তদৃ্লিখিত বিমা 
পত্র দেওয়াইবার কার্ধ্য ভিন্ন অন্য কোন কায আহার ফল 
দর্শিরেনা এই মর্খের লিখিত পত্র। 

খে) বিল অফ. এক্সচে্ের সহিত তেব বন্ধক  া 
বার পত্র। ৮৭ . ১ 
৯৫ রসীদ অর্থাৎ): : 24 
কে) নিয়মিত ষ্ট্যাম্পযুক্ত অথবা এই তফশীলের ৮ নব 
ধারীর বলে মাহুল হুইতে মুক্ত যে নিদর্শন পত্রে মুল্যের টাকা 
ব্যক্ত আছে ও যদ্বার৷ কোন আসল টাক! বা হুদ বা বার্ধিক 
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রতি কি সামরিক দেয় কোন টাকা রাখা যায়, তাহার পৃষ্ঠে বা 
ভিতরে উক্তটাকা প্রাপথিস্বীকারের করা থাকিলে তত নামার্থ পত্র। 
* পরে) বিনা হুদে দেওয়া কোন টাকার রসীদ ী ্‌ 
থে) সষক গবর্ণমেন্টের রাজস্ক দান যোগ্য ভূমির কিন্বা 
্‌ মান্্রাজ ও বোম্বাই দেশের ইনাম চি খাজন! দিলে কৃষককে 
যে রসীদ দেওয়া যায়। . | 
খে) শ্রীশ্রীমতী ভারতেঙবরীর রর কিম্বা তাহার ভারত- 
| ্ পল্টনের সনন্দ অপ্রাপ্ত হদাদারেরা বা সিপাহী স্বরূপ কর্ম 
করিবার সময়ে বেতন পাইয়া যে রদীদ দেয় 
ডে) খাহারা অন্য কোন পদে গবর্ণমেন্টের কর্ম না করিয়া 
কেবল সনন্দ অপ্রাপ্ত হুদাদার বা সিপাহীস্বরূপ কর্ম করিয়া 
যে পেন্সন বা বৃত্তি পাই ইত পারেন, তাহা পাইয়া ে রমী'দ 
দেন। ্‌ 
চে) রসিদের. উল্লিধত টাকা খাহার বেতন বা বৃত্তি 
ই নিরূপণ করা যার, সেই ব্যক্তি উক্ত কোন এক পলউনের 
সনন্দ অপ্রাপ্ত হুদাদার বা সিপাহী হইয়া সেই পদের কর 
করিতে . থাকিলে, পরিবারের টি ফিকেটধারী তাহার যে 
রসীদ দেন।, রঃ 
ছে) *কোনু,. মণ্ডল বা নমথরদার ভূয়ির রাজব সংগ্রহ 
করিয়া জন্ত ঘেরসীদ দেন। 
জে) কোন হুঠিয়ালের কাছে যাহার রা লওয়। 
যাইবে এমন্ গচ্ছিত টাকার কিনব টাকার চি জন 
থে রসীদ দেওয়া.যায়।... 
অধিকন্ত, ,এমন স্থলে আবশ্যক ষে, ্ ব হিমাব" থে 
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ব্যক্তিকে দিতে হইবে, তিনি ভিন্ন অন্ত কাহারও নে কি 
হাতে টাকা পাইবার্‌ কথা ব্যক্ত নাহন্ম। 
.. সেয়ার নিরূপণপত্রের জন্ত বা তাহার উপর কোন কোম্পা- 
নীর বা অমাজের কিবা প্রস্তাবিত বা ভাবী কোন, 
কোম্পানীর কি সমাজের কোন স্কুলের বা! সেয়ায়ের উপর 
টাকা দিবার আদেশ হইলে, 'ভৎসপ্র্কে ঘে টাকা দেওয়া যায় 
বা গচ্ছিত করা! হয়, ভাহাঁয রসীদের বা যার ্বীকারপত্রের 
প্রতি এই বিধান বর্তিবে না। : ৪ 
- ১৬। লে ভোাহমেডিপর মাহল হত না তাহা ভাগ 
করণ পত্র! রি 

১৭। পৃষ্ঠলিপি ভ্রু ্রমে হস্ত নর অর্থাৎ. [ও 

(ক) বিল অফ একপ্চেঞজের বা চেকের অথবা রিমন 
নোটের। ড 

খে) বিল অফ লেডিছের।" 

(গ). বিশাপত্রের। ও 

(ক) ব্রিটিশাধিকত ভারতবর্ষে প্রচলিত কোন আইনের 
খলে যেকর ও ট্যাঝা ার্ধ্য হয় তাহার বন্ধকগংত্রর ৷. 

(৬) ভারতবর্ষ গমর্ণযেন্টের. সিকিউরিটার, এবং. 
কোন গদি, বা আড়ত, অথবা দ্বাটে যে দ্রব্য খাকে, 
দেই ব্যে যে নিদশলগততরমে তমিরদিি কোর ব্যক্তির বা 
তাহার প্রতি পুরুষের কিস্বা, গে অধিকারী প্রমাণ 
হয়, সেই ব্য ষে ব্যক্কির খ ই নিদর্শনপত্ত্র 
ততকর্তৃক, বা তাহার পক্ষে সাবিত চা সদ হল মা 
প্রাণির ওয়ারেন্ট হস্তাত্বরপদ্র। ১২ 
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২:৮। গবর্জিত হইবার” এই কথা! না থাকিলে গবর্ণমেণ্ট 
দ্বারা*্বা তত্পক্ষে কিন্বা তদনুকুলে সম্পাদিত ষে নিদর্শন পত্রের 
৪ মাসল দিতে হইত ভাহার হা সর্বত্র বজ্জি ত। 


ক ১ 


পম পরিচ্ছেদ | 


হি এছ (দলিল নি 


| ১৮৬৪ মালের ১৬ আইন কিম্বা ১৮৭১ সালের ৮ আইন 
অথবা এই ১৮৭৭ (মালের ৩ আইন যে তারিখে যে প্রদেশে 
গ্রচলিত হইল কিন্বা হইবে, সেই তারিখে কি তাহার পরে 
সেই প্রদেশের অন্তর্গত সম্পন্তিবিষয়ক ষে যে দিল লিখিত 
ৃ হয়, তাহা! রেজেষ্টরী করিতেই হইবে । বিশেষতঃ _- 

; (কে) স্থাবরসম্পৃস্থির দ্বান্পত্র। 

- খে) উইনভিন্ন ষে নিদর্শনপত্রের মর্ম তি কি কল- 
সঙ্গে কোন স্থাবর সম্পত্তিতে বর্তমান কিন্বা ভবিষ্যৎকালে 
একশত টাকার, অথবা! তদর্ধ মুল্যের বর্তমান ভোগ্য কি 
সম্ভাবিত. কোন স্বত্ব অধিকার, জন্পর্ক, অর্থাৎ দায়ক 
হয়) বা নির্দেশ, যমন সতো্ীকারী অথবা বিলোগ করা বা, 
লই দিদরশনপত্র। .. রঃ 
মগ), পুর্নোক্ি কোন অধিকার, তব, অথবা সবপপূর্ক ট 
দশ, সমর সঙ্কোচ বা বিলোপ করা প্রযুক্ত থে. পারিতোবিষ 





১৫২ ও | গৃহস্থ-জীবন। |. 


গ্রহণ, বা দান করা যায়, উইল ভিন্ন: তাহা গাইবার যা. (দিবার 
স্বীকার পত্র। 

ঘে) স্থাবর সম্পত্তির প্রতিবসরের বা এক বসরের নবি 
কলের পাট্টা, বার্ষিক খাজনা বা ভাড়া নিরূপণের পাটা? . 

কিন্ত কোন জেলায় কিছ্বা জেলার কোন বিভাগের মধ্যে 
সম্পাদিত ষে পার্টামতে ৫ বৎসরের অধিক কালের নিয়ম না 
করা যায়, এবং বার্ষিক খাজনা বা ভাড়া ৫০২ টাকার অধিক না 
;হুয়, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট রাজকীয় গেজেট অন্থজ্ঞাপত্র প্রকাশ 
করিয়া সেই ধারায় পুর্ববভাগের কথার মধ্যে মেই ৮ না 
ধরিবার আজ্ঞা করিতে পারেন ।. 

সাধুখাতকী প্রতিজ্ঞাপাত্র 1 ও 1 

ডে) কোন সাধুখাতকী প্রতিজ্ঞা পত্রের প্রতি ও ভুগমপদ্থি 
সংক্রান্ত কোম্পানীর সেয়ার ও খণদানপত্রের হস্তাস্তরকরণ 
পত্র না ধরিবার কথা ।. ৃঁ 88. 

চে) জয়েন্টট্টক কোম্পানীর সমুদয় মূলধন বা তাহার 
একাৎশ স্থাবর সম্পত্তি হইলে ও সেই কোম্পানীর, সেয়ার সম্প- 
কাঁর কোন দলিলের প্রতি, . .. ৭ 

ছে) তন্রপ কোন কোম্পানীর দত্ত কোন ধ্ণ দানপ্রের 
ৃষ্টলিপির প্রতি বা পত্র হস্তাস্তর করণ পত্রের প্রতি, : 
_ জে) যে দলিল দ্বারা স্থাবর, অম্পৃত্তিতে একশত টাকার বা 
তাহার অধিক মূল্যের বা কোন স্বত্ের, অধিকারের, অথবা 
সম্পর্কের সৃষ্টি, নির্দেশ, নিরূপণ  সক্কোচ: বা বিলোপ না হইয়া 
অন্য যে দলিল সম্পাদিত, হইলে সেই স্বত্বের অধিকারের, : 
অথবা সম্পর্কের সি, নির্দেশ, নিরূপণ, জস্কোচ বা. বিলেপ হয়, 
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সেই রসিদ পাইবাঁর: তবমাত্র ঘে দলিলের দ্বারা স্ষ্ট হয় তাহার 
প্রৃতি। 

* বেট আদালতের ভিকরী) আজ্ঞা ও রন প্রতি | 

 &) গর্ব্ণমেট্টের স্থাবর সম্পত্তি দান পত্রের প্রতি। 

6) রাজস্বের কার্ধ্যকারকদের কৃত বন্টন পত্রের প্রতি। 

ঠ) ১৮৭১ সালের ভূমির উৎকর্ষসাধক বিষয়ক আইন- 
মতে প্রতিপোষক প্রতিদুর ষেষে সার্টফিকেট ও দলিল দেওয়া 
যায় তত্প্রতি। 

এই ধারার খে) ও গে) প্রকরণের কোন কথা খাটেনা। 

৯৮৭২ সালের জানুয়ারী মাষের প্রথম দিনের পর পোব্য- 

পত্র গ্রহণ করিবার যে অনুমতি পত্র সম্পাদিত হয়, কিন্ত উইল 
ক্রমে দেওয়া! না যায়, তাহাঁও রেজিগ্রী করিতে হইবে। | এতদিন 
অনান্য দলিশ রেজিষ্ী করা ইচ্ছাধীন। 


দলিল রেজেছী খরচ । 


সম্পত্তি হগ্াগর পত্র, অর্থাৎ বিক্রয়ের কোবলা, দান বা 
যৌতুক পত্র, বাটোয়্ারা পত্র, পাট্টা, বন্ধকী ও অন্যান্য খত, 
ইন্সিউরেন্দ গলিশি, বিল অফ একপ্চেঞ্জ হ্যাগনোট ইত্যাদির 
টাকা অন্থুসারে রেজিস্্রী খরচ দিতে হয় যথাঃ__ রঃ 
৯০০২ টাকার অনধিক «০ আনা, ১০০৯ টাকার অধিক ২৫০, 
টানার অনধিক ১২ টাকা, ২৫০-২ টাকার অধিক ১০০*- টাকার 
অনধিক ৩২ টাকা, হাজার টাকার উপর প্রতি হাজার বা তাহার 
ন্যুন, হইলেও ১৯টাকা।.ষঘদি কোন দলিলে টাক নির্ধাঝ্তি, না 
থাকে, তাহা হইলে ১০৯ টাকা ফি লাগে।: 
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কোন দলিলসংব্রাস্ত টাকা দেনা পাওনার রশীদ, যদি সেই 
দলিল পূর্বে রেজি হ্‌ইয়া থাকে, তবে তাহার উপর. -খ 
টাকার অধিক লছে। : রা 
খদ্দি শীলযুক্ত বন্ধ করা বি বা.  পোষপু্র গ্রহণের; 
অনুমতিপত্র আমানত করা যায, তাহাতে ২২ টাকা, উহা 
ফেরত লইতে হইলে ২, টাকা, মোড়ক হইতে উইল খোলার . 
ফি ২২ টাকা, তদ্ধযতীত নকলের পৃথক খরচা দিতে হইবে। -. 
খোলা উইল বা পোষ্যপুতরগ্রহাণের অনুমতিপত্র ৪২ টাকা। ॥ 
আদালতের মগ করা. ডিগ্রীর লিবল ১২. টাকা, চাকরী 
(ষদ্ধি তাহা রেজি বির এক ৃ্া পরিমিত হস) তবে, ৯২. 
টাকা. তদপেক্ষা বড় হইলে ২২টাকা। .. 
যর্দি এক দলিলের মধ্যে ভিন ভিন্ন অবরেভিষ্টারের 
: এলাকাস্থিত ভূমি সন্বন্ধের লেখাপড়া হয়, তবে তাহাদের ষে 
কোন আপিসে রেজি্ত্রী হইতে পারে, কিন্ত নিদর্শনপত্রের 
নকল কিন্া মন্্রীত্বক লিপি আসলের তুল্য কিন্তু নকলের 
দিদি .১০২ টাকার অধিক নছে, এবং ত্বক লিপির জন্য 
১২ টাকার অধিক লাখিবে না। ্ 
*  রেজিস্রী আপিসে কোন দলিলের তথামন্ধা চি 
হইলে ঘি তজজন্য প্রথম, বৎসরের খাতা দেখিতে হয়, 
তবে ৯২ টাকা, তৎপরে প্রতি বৎসরের খাতা |» আনা 
অনুসারে দিতে হইবে। 7 কিন্ত এরাপ ফি. খু রী ধিক 
হইব বা। . | | 


রেজি আপিস হে বে কোন লেখার নকল লই হল 
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দেশীয় তুষার প্রতি ১০ কথায় /* আনা, ইংরেজী যার প্রতি 
৯৬ কথায় 9* আনা দ্বিতে হয় । 
. স্কর্সিকাতার রেজিষ্টার ভিন্ন অন্ত কোন রেজিষ্ট্রার কর্তৃক 
কোন দলিল রৈভিন্তরী করিতে হইলে অতিরিক্ত ফি সাধারণের 
সমান কিন্ত ৫২ টাকার অধিক নহে। 
. কলিকাতার রেজিষ্ট্রার" দ্বারা তাহার এলেকার বঙ্গ ্ত 
স্পত্তির কোন দলিলে রেজিহ্রী করিতে: হইলে তাহার ফি 
চা টাকা । . রা 
কোন ব্যক্তির বাসম্থানে.. উপন্িত হইয়া যদি রেজিছী 
আপিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে কোন দলিল রেজিস্রী 
করিতে বা! রেজি করিবার অন্ত গ্রহণ করিতে হয়, তবে তাহার 
জন্ত অতিরিক্ত ফি ১০২ টাকা লাগে, | 
মোক্তারনামা ইচ্ছাপূর্ধক দেওয়া হইয়াছে কি না তাহ! 
প্রমাণ করিবার নিমিত্ত অথবা রেজিহী ডিসি 
হইতে গেলে কায়িক ছুর্বলতাপ্রযুক্ত কোন ব্যক্তির প্রাণাশংস্ক 
বা গকতর কষ্ট. হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, কিন্বা টি 
অবস্থায় অবস্থান করিলে, অথবা যাহারা .রেজিদ্ী আপিসে 
(উপস্থিত না হইবার, জন্ত-গবর্ণমেট কর্তৃক মুক্তিলাত করিয়া- 
ছে, এরগ স্থলে কেজিত্রী কম্মকারক আপনি তীহার বাটীতে. 
বা কারাগারে গিয়া তাহাদের কর্তৃক সম্পাদিত দলিল রেসিত্্ী. 
বিবে, | কিন্তু তজন্ত হংটাকা অতিরিক্ত ফি দিতে হইবে। 
উপরোক্ত ব্যতীত, অন্য কারণে রেঁজিন্ত্রী আপিসে উপস্থিত 
রে না পারিলে রেজিস্তী কর্মকারককে বাটীতে আখি 
রেজিত্রী করাইতে হইনে ভাহার ক্ষি ১*২টাকা। 





5৬ গৃহন্থ-জীবন। 


$ সকল ফি গবর্ণমেন্টের প্রাপ্য, কিন্তু রেজিস্ী আপিসের 
ধে কণ্মকারক এইরূপে রেজিদ্রী করিতে যান, যদি সেই স্থল 
তাহার আপিস হইতে ১ মাইলের অধিক দুর হয় তবে প্াথেখ্- 
স্বরূপ তীহাকে প্রত্যেক 0৮ আনার হিগাবে দিতে, 
হইবে। ১ 

[নষ্বমিতকাল উত্তর রা বদি কোন দলিল বেজিপ্রী 
করিতে হয়, তবে উন সময়ের ৭ দিন মধ্যে হইলে সেই, 
দলিলে বে ফি লাগিত তাহার দ্বিগুণ, ১ মাসের মধ্যে হইলে 
৪ গুণ, এবং ৪ মাসের মধ্যে হইলে ১০ গুণ ফি দিতে হয়। .. 

খাসমোক্তারনামা রেজিদ্রীর ফি ১২ টাকা, এবং আম- 
মোল্ষারনামার ফি ২২ টাকা দিতে হয় ৪ 

চলিত ফি ভিন্ন দলিলের দীর্ঘতানুসারে ছুই পৃষ্ঠার উপর 
হইলে (৩০০ কথায় পৃষ্ঠা ধরিয়া) প্রত্যেক রি অতিরিক্ত 
ফি।* আনা লাগে ।' 

্রনথস্ত্ব রেজিস্রীর ফি ২২ টাকা, টেডমার্ক এক পাতায় 
হইলে তাহার ফি ১২ টাকা তদভিরিক টি ২২ টাকা! 
লাগে। . 

রেজিষ্্রী আপিসে রোজী টি জন্য কেহ দলিল 
.দ্বাখিল করিলে তাহার জন্য. যে ব্যক্তি দলিল রেি্ট্ী করিয়া 
দেন, ভাহাকে একখানি ব্রসীদ দেওয়া হয় । সেই রমীদ ফেরত: 
দিয়া দলিল ওয়াপোষ লইতে হয়। যদি কোন গতিকে &ঁ রসীদ 
হাঁরাইয়া যায়, তবে তাহার জন্য ১ টাকা দণ্ড দিতে হয়। 

* যে তারিখে দলিল রেজিস্ত্ী হয় তাহার এক মাস মধ্যে 

দলিল ওয়াপোস না লইলে যতদিন দলিল বেঁজিস্রী আপিসে 


দলিল রেজেউরী ১৫৭ 
পড়িয় “থাকিবে, তাহার জন্য প্রতি মাসে।* আনার হিসাবে 
দণ্ড দিতে হয্ব। ূ 

, ভূমি বিক্রয় কোবলার জন্ দলিলে লিখিত প্রত্যেক গ্রামের 
জমির রোডসেস বহীতে নাম 0 জন্য .১।* টাকা, 
ফি দিতে হয়। | 

“ফি দিবার সময়ের কখা।-_রেজি্রী করিরার জ জন্য যঙ্ধন 
রেজিত্ী আগিসে দলিল দাখিল করা হয়, তাহার সঙ্গে 
জঙ্গে ন্যাধ্য ফি জম! দিতে হইবে । দলিলে কাটকুট্‌ থাকিলে 
বাকোন স্থলে ফাঁক থাকিলে, যদি এ ক্মটুটের উপরে বা! 
সাদা জায়গায় দলিলসম্পাদক আপন স্বাক্ষর দিয়া না দেন, তবে 
রেজিপ্রী কর্মচারী তাহা রেজিগ্রী না করিতে পারেন, যদি 
করেন তবে তীহার যে বহীতে সমস্ত দলিলের নকল রাখ 
হয়, তাহাতে ত্ররূপ কাট্কুট বা ফাক রাখার কথা লিখিয়া 
বাধি্বন। 
দলিল রেজিষ্রী করিবার সময়ে কথা উইল ভিন্ন সকল 
দলিল লিখিত ও দত্তখৎ হুইবার তারিখ হইতে ৪. মাঁসের মধ্যে 
রেজিপ্রী করা ভাবশ্ঠক, না করিলে ষে দণ্ড দিতে হয় তাহ! 
ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে ।. ্‌ 
(কিন্তু কোন দলিলে ভিন্ন তির ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে 
বক্ষ করিলে প্রত্যেক ব্যক্তির স্থাক্ষর করিবার ভারি 
হইতে ক্রমশঃ ৪ মাসের মধ্যে তাহা রেজিন্্ী ও পুনঃ রেসি 
করিবার জন্য উপস্থিত করা যাইতে পারে । 

কোন্‌ স্থানে দলিল রেজিষ্রী করা যাইতে পারিবে ।--ষে 

স্থানের ভূমিসম্বন্ধের দলিল লেখাপড়া হয়, সেই'ম্থান' যে 





?  অবরেজিসাঁরের এলাকাডুক্, তাহার নিকট বা সেই স্থান ষে 
সার অন্ত সেই জেলার ল্পেস্যাল সবরেজিষ্্ারের নিকট: 
রেজিষ্্ী কর! যাইতে গারে। া টি ২: 


শতশত পচ 


দলিল দাখিল কটিলে রসদ গাইদার কথা।_রেজিস্রী 
আপিসে দলিল রেজিস্্রী হইলে এক এক খানি রলীদ পাওয়া 


যার়। সেই রসীদে যত ফি দেওয়া গেল, যে দিনে রেজি 
হইল ইত্যাদি বিষয় লিখিত থাকে 1 দলিল ওয়াপোষ আনিবার 
সময়ও রসীদ না দেখাইলে ফেরত পাওয়া যায় না। দলিল 


ওয়াপোষ লইয়া রসীদের পৃষ্ঠে তাহার প্রাপতি্বীকার করিয়া 
নাম দত্তখং করিয়া দিতে হয়। দবমবং হাজির হইয়া দলিল 
 ওয়াপোষ লইতে না গারিশে যে ব্যক্তিকে দিয়া আনাইবার 
ইচ্ছা হইবে, তাহা নাস দে লিখি দিলেই উহ রি 
রেজিত্্ী না করিলে তাহায় কথা যে মকল দলিল রেজি 
করা অব করবা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা রোজী 
ম করা হইলে স্থাবর সম্পত্তির পক্ষে & দলিলের কোন ফল, 
হইবেনা। ... রায় 7 ৃ 
পোষ্ুত্ রহপবিষক দলিল হইলে ভাহা মঞ্জুর হইবেনা। 
দি যেই দলিল কোন ্যাপারের প্রমাণন্বূপ হয়, তকে: 
ক্কাহা গ্রাহ্য হইবে না। .. 


দলিল রেজেষ্টরী ১৫৯ 


্াণ্ডের কথা।_এই আইনমতে রেজিন্ত্রী কার্ধ্যকারক বা! 
তাহার" আমলাগণ ঘদি দলিলসন্বদ্ধীয় কোন বিষয় অশুদ্ধ 
জঞানিষ্বা-যাহাতে কোন পক্ষের ক্ষতি হইতে পারে এমন 
ৰ জানিয়া_বেজিস্্ী করেন, বা হার বহীর মধ্যে এমন বিষন্ব 
লিপিবদ্ধ করেন, তবে তাহার সাত বহষর কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড 
বা উভয় দণ্ডই হইতে পারিবে। র 

কোন ব্যক্তি নিয়লিধিত কোন অপরাধ করিলে উহার গু 
বৎসরের অনধিক কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড বা এ উভয় দণ্ডই হইবে! 

কে) কোন কাধ্যকারক এই আইনমতে কাধ্য করিবার 
কালে এই আইনের জহুষ্ঠানিক বা অনুসন্ধানকার্ধে কোন 
ব্যক্তি শপথ করিয়া বানা করিয়া! ইচ্ছাপূর্বক কোন মিথ্যা 
বর্ণনা করিলে তাহা লিপিবদ্ধ হউক বা৷ ন! হউক, ভাহাকে 
মিথ্যা বর্ণনা বলিয়া দণ্ডনীয় জ্ঞান করিতে হইবে। 
খে) কোন ব্যক্ষি ইচ্ছাপুর্ধক কোন .রেজিষ্রী কার্ধ্য- 
কারককে কোন দলিলের অযথার্থ প্রতিলিপি কি অনুবাদ 
দিলে তাহাও অপরাধযোগ্য। | 

গে) আপনাকে অন্য ব্যক্তি বলিয়া পারি দিয়া সেই.. 
কাঙ্সনিকভাবে কোন কর্ম স্বীকার বা বর্ণনা করিলে কিম্বা 
কোন অমন বাহির করাইলে অথবা আমিন পাঠাইলে বা 
অন্য কোন আনুষ্ঠানিক কর্ম করিবে, তাহা অপরাধ বলিয়া 
জানিতে হইবে। ৃ 
খে) দ্গবিধি আইনে সহায় করা শষের যে অর্থ 

করা হইয়াছে, এই আইনমতে দনীয় কোন কার্যে সাহায্য 
করিলে তাহাও অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। . *** 


১৬৩ গৃহস্থ-জীবন। 


এই আইনানুষারে অপরাধের বিচার দ্বিতীয় শ্রেণীর 
কম ক্ষমতার ফোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে পারে নাঁ। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 
_ সতমাদি। 


সকল প্রকার মোফদ্রমা মামলা, ক্রয় বিক্রয়, দানাদি' 
বিষয়কর্মসন্বন্ধীয় যাবতীয় দ্রব্যাদি ও অপরাধসন্বস্ধীয় অন্যান্য 
মোকদমা নির্দিষ্ট সময়ান্তে অকর্মণ্য হইয়া থাকে। ঘেই 
সময় অতীভ হইলে ভংসম্পর্কে যদি অবদালতের আশ্রয় 
লওয়া যায়, তবে আদালত তাহার বিচার করা অধোগ্য 
জ্ঞান করেন।.. ষত প্রকার মোকদমা মামলা আছে, দকল 
বিষয়ের বিস্তারিত কথা লিখিতে হইলে -্মামাদের ক্ষুদ্র পুস্তকে 
স্থান সংকুলান হওয়ী সঙ্গত নহে, তবে আমাদের গৃহস্থ- 
মাত্রেরই যাহা নিতাত্ত আবন্ঠক, অর্থাৎ যে সকল ঘটনা নিত্য 
নৈমিত্তিকের মধ্যে সেই গুলিই সংক্ষেপে, লিপিবন্ধা করা 
যাইতেছে । অপরাপর বিষয় জানিবার প্রয়োজন হইলে 
তমাঁদি বিষয়ক হিঃ ১৮৭৭ সালের ১৫ আইন পাঠ ৮ 
আবশ্তক। | 

সাত দিনে তমাদি।-_সেসন্‌ জজ কর্তৃক কোন ব্যক্তির রা 
দণ্ডের আজ্ঞা হইলে: সেই ব্যক্তি ৭ দিন মধ্যে আপীল. 
করিতে পারে। 


তমাদি। ..  - ১৬৯ 

ই শু দিনে তমাদি ।--১৮৬৩ সালের ২৩ আইনানুসারে রেভি- 
নিউ বোর্ডের আজ্ঞার বিরুদ্ধে পতিত জমি সম্বন্ধে নালিশ, 
গৰওহানী কার্ধ্য বিধি আইনমতে জেলার জজসাছেবের নিকট 
আপীল, প আইনের ৬০১ ধারামতে হাইকোর্ট আগীল 
করিবার অনুমতি প্রার্থণা ও ডিক্রীজারীক্রমে নিলাম হইলে 
তাহা অসিদ্ধ করিবার জন্য প্রার্থন। ত্রিশ দিন মধ্যে না করিলে 
আদালতে গ্রাহ্য হয না। রর 

৩ মাসে তমাদি ।-কোন চলিত পা কোন কার্য করা 
বানা কর! জন্য ষেক্ষতি হয়, তাহা পূরণজন্য মৌকদ্দম] ৩ 
মাস মধ্যে কগিতে হইবে। 

৬ যাদে তমাদি।--ডিক্তীর টাকা কিস্তিবন্ী করিয়া দিবার 

প্রার্থনা, স্থাবর সম্পদ্ি পুনর্দখল, রেলওয়ে বা অন্য পবলিক 
ওর়ার্কের কারীকরগণের সহিত তাহাদের নিয়োগ কর্তাদের 
বিবাদ নিম্পন্তি অথবা বিল অফ একুশে বা প্রমিসরী 
নোটের নালিশ যখন বেদখল হয়, তাহার ছয় মাস মধ্যে 
করিতে হইবে। 

৯ বখসবের' তমাদি (_দক্কা বিষয়ে কোন আইনের 
প্রতিবাদ, গৃহ হ/গণের, মজ্ুরদারদের, ও শিল্সীগণের বেতন, 
অন্বন্ধে হোটেলের. পাওনা, বামাভাড়া, অগ্রে ত্রয়করণের 
অধিকার বিষয়ের পুনর্দখল, এক্জিকিউটার, এডমিনিস্ট্রেটর, 
বা অন্য প্রতিনিধির পক্ষ বা বিপক্ষ আমলা আদালত বা. 
গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে'সকল প্রকার নালিশ, অপবাদ, লায়েবল, 
ডরব্যাদির অপহরণ বা নষ্টকরণ,'কোন ব্যক্তির ভ্‌ত্য, বা. কন্ত। 
ভুলাইয়া লন, কর্মচ্যুত .হওন, কণ্টাক্টের খেলাপ করণ, 


১৬২ হরর | 


' অন্তায়রূপে ভব্যাদি ভ্রোক করা সৃতি নালিশ একবংসর 
মধ্যে না করিলে তমাদি হয়। | 

২বৎসরে তমাদি।--জরব্যাদি হারান, খোয়ান, বা বিলের 
জন্য মেক্দমা বৎসর মধ্যে করিতে হইবে। । 

৩ বংসরে তমাদি।--১৮২২ সালের ৭ আইন, ১৮২৫সাঁলের, 
৯ আইন ও ১৮৩৩ সালের ৯আইনান্গমারে এ ওয়ার্ডের প্রতিবাদ, 
ধোয়া বিষয় পুনঃপরাপ্তি, যানবাহনের, ভাড়া, অগ্রিম টাকা 
পাওনা, বিক্রীত দ্রব্যাদির মূল্য, কোন কাধ্যের, বেতন বা 
খরচ, ধার দেওয়া টাকা, একজনের নিমিত্ত অন্যের দেয় টাকা, ্‌ 
পাওনা হুদ, হিসাব নিকাশান্তে পাওনা টাকা, কোন সাময়িক 
কার্ধ্যকরণের অস্বীকার, খতের নালিশ, ধত বাঁ বিল অফ 
এক চেঞ্জ, উকীলের খরচা, ড্যামেজ, ভাড়া ইত্যাদি যত: 
প্রকার দেনা পাওনা আছে, কড়ার থাকিলে কড়ারের পর 
৩ বংমর মধ্যে না থাকিলে দেনা পাওমার তারিখ হইতে" 
৩ বৎসর মধ্যে, স্থল ও জল পথ বদ্ধ করিবার, ক্ষতি পূরণের. 
নালিশ, ১৮৬৫ সালের ১৭ আইনের, ৩২ ও ২১ ধারা প্রমাণের 
নালিশ, নাবালকের অলি কতৃক তাহার বিষ বিক্রয় হইলে 
নাবালক সাবালক হইগ্রা পুনর্দখলের নালিশ ওবৎসর মধ্যে 
করিতে হইবে। ্ 

৬ বৎসরে তমাদি ভিন্ন রাজ্যের বিটার নি বিষয় | 
লেখা, কষ্া্টবা স্থীকারনামা, রেজিত্রীন্বীকার নামার ক্ষতি, : 
পুরণের নালিশ, গোষ্যপুত্র সাব্যস্ত করিবার নালিশ, ও 
অন্তান্ট নালিশ খাহাদের বিষয় তমাদি আইনে উন্লিধিত নাই, .. 
সমন্থই৬ বংঈরাত্তে তমাদি ইইয়! থাকে | 


অপরাধ সম্পর্কীয় মোকর্দমার কর্তবাতা। ১৬৩ 


১২ বৎসরে তামাদি।__পুরুষাহুক্রমিক পদ প্রাপ্তির নালিশ, 
পৈত্রিকী অস্থাবর জম্পন্তির অংশের নালিশ, ইংরেজাধিকৃত 
ভ্যরতৰর্ষের বিচার. বা মুচলকার নালিশ, 'পৌধ্যপুক্র সম্বন্ধে 
নিষ্কর ভূমির কর স্থাপনের নালিশ, সাময়িক স্বা্যভোগের 
নালিশ, যথা মালিকান ইত্যাদি, বন্ধকী জব্য ত্রয় করার পর 
দখলের নালিশ, দখল বা পুনরুদ্ধারের নালিশ, বন্ধকী দ্রব্যের 
উত্তমর্ণের মেহাজনের) অধিকার, খরিদা স্থাবর বিষয়ের দখল, 
ইত্যাদি স্থাবর সম্পত্তির যাবতীয় নালিশ ১২ বৎসর মধ্যে 
করিতে হইবে। | র 
৩০ বহষরে তমাদি।-বন্ধকী অস্থাবর বিষয় পুনকুদ্ধারের 
নালিশ, বন্ধকী স্থাবর বিষয়ের বন্ধকদাতার নিকট হইতে 
বন্ধক, ক্রেতার রাজাঙ্জায় স্থাপিত দেওয়ানী বিচারালয্নে পুন- 
কুদ্ধারের নালিশ ৩০ ব্সর মধ্যে কর! আবশ্তক। 

৬০ বৎসরে তমাদি।--বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার করণের স্ব 
রহিত করিবার বা বিক্রয় করিবার জন্য বন্ধকগ্রহীতার নামে 
মোঁকদমা, ও বন্ধকী স্থাবর সম্পত্তি উদ্ধার করিবার বা তাহার 
অধিকার পাইঘার নিমিত্ত বন্ধকগ্রহীতার নামে মোকর্দমা 
৬০ বৎসর মধ্যে না করিলে তমাদি হয়। 


 সণ্তম পরিচ্ছেদ। ৃ 
অপরাধ সম্পাঁর় মোকর্দমার বর্তব্যতা । 


সংসারে থাকিতে হইলে সংসারী মাত্রেরই ,রাজনিয়ম 
অবগত হওয়৷ নিতান্ত কর্তব্য। অনেক সময আমাদের তদি- 


১৯৪ গৃহস্থজী-বন। 


বিষরক জ্ঞানের অভাবে আমরা গহি্ত কর্ম করিয়া থাকি, 
এমন কি সেই সকল কাজ যে অপরাধজনক্. তাহা কখন 
হরত কল্পনাও করি নাই। আমাদের দেশে প্রাচীন 'কাসের 
ব্যবহার শাস্কে অজ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিপ্ত ধার পর নাই 
লঘু ছিল, সথলবিশেষে অজ্ঞীনকৃত সামান্ত অপরাধ গুলি অপ- 
রাধ মধ্যে গণ্যও হইত না, কিন্ত আজি কালি জ্ঞানকৃত বা 
অজ্ঞানক্লত উভয়বিধ অপরাধই: প্রায় সমান দণ্ডার্হ। একজনের 
লিকট আমার কিছু প্রাপ্য আছে, বারম্বার তাহাকে তাগাদা 
করিয়াছি, সে ব্যক্তি তাহার খণ পরিশোধ করিল না। একদিন. 
তাহাকে এমন একটা ভ্রব্য লইয়া যাইতে দেখিলাম ষে, সেইটা 
লইলে আমার দেওয়া টাকা আদার করিতে পারি। এই 
ভাবির! সেই জিনিষ তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইলাম। 
কিম্বা আমি একজন ঘড়ীওয়ালাকে আমার শড়ী মেরামত 
করিতে দিদ্াঠি ৷ সে আমাকে বলিল মেরামতের খরচা না 
পাইলে সে ঘড়ী দিবে না, কিন্তু যদি আমি তাহাকে মেরা- 
মততী খরচা না দিয়া বপূর্রবক আমার আপনার খড়ী তাহার. 
নিকট হইতে কাড়িয়া লই, তবে এ উভয় স্থলেই যে আমি চররীর 
পরান করিলাম তাহা হয়ত আমি বুঝিতে গারিলাম না। 
প্রথম স্থলে ডাবিলাম আমি আপনার পাঁগনা আদায়ের জন্য 
তাহার .জিনিষ আসক করিলাম, দ্বিতীয় ক্ছলে মনে (করিলাম 
আমার নিজের ঘড়ী লইলাম, খড়ীওয়ালা আমার নামে ছোট 
.আদীলতে মেরামতী খরচা যেন্ূপে পরে আদায় করুক, আমার 
হাতে টাকা নাই, দশদিন পরে যখন হইবে তখন দিব, তাহাতে : 
আমার অপরাধ কি? কিন্তু বাস্তবিক ইৎরেজী. ব্যবহার শান্ত 


অপরাধ সম্পকাঁয় মোকর্দমার কর্তৃব্যতা। ১৬৫ 
তজ্জন্য আমার ছুই বংসর কারাবাসের ব্যবস্থা! করিয়া রাখিয়া- 
ছেন। * এই রূপ অনেক কাজ আছে, যাহাতে আমার অপরাধ . 
বলিয়ান্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই, কিন্ত আইনের চক্ষে তাহা 
ঘোরতর অপরাধ বলিয়া গণ্য হুইয়! থাকে, এজন্য গৃহীমাত্রেরই 
ব্যবহার শাস্ত্রের স্থুল স্থূল মন্্র অবগত থাকা নিতান্ত আবশ্যক! 
এজন্য আমরা দণ্ডবিধি ও ফৌজদারী কার্ধ্যবিধি আইনের গ্থুল 
সুল বিষয়গুলি সাধারণের জ্ঞাত হইবার জন্য নিয়ে লিপিবদ্ধ 
করিলাম । 

সাত বংসরের উর্দ বার বংসরের কম বয়স্ক বালকে যদি 
কৌন অপরাধ করে তবে তাহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না। 
(দঃ বিঃ আইনের ৮৩ ধারা )। 

দ্রুপ কোন.বিকৃতমনা ব্যক্তি কোন অপরাধ করিলে তাহাও 
অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হয় না। (দঃ,বিঃ আইনের ৮৪ ধারা)। 

যদি কোন ব্যক্তি মুরাদি মাদক দ্রব্য সেবনে কোন অপরাধ- 
জনক কাজ করে, তবে তাহাও অপরাধ মধ্যে ধর্তব্য হয় না. 
যদি সে ব্যক্তি অপরাধজনক কাজ করিবার উদ্দেশে মাদক 
দ্রব্য সেবন না করিয়া থাকে, প্রত্যুত ষদি তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
অথবা অজ্ঞাতসারে কেহ তাহাকে তত্্রপ ভ্রব্য মেবন করাইয়া : 
থাকে।, (দঃ বিঃ আইনের ৮৫ ধারা )। 
| নিয়োন্ত অপরাধ ঘটনার অথবা তাহাদের ঘাট বার টি 
অবগত হইলে প্রত্যেক ব্যক্তিই নিকটবন্তাঁ মাজিষ্টরেট অথবা 
পুলিশ কর্মচারীকে তত্তৎ বিষর অবগ্ করিবেন। 

প্রত্যেক গ্রাম্য মণ্ডল, পঞ্চায়েত, চৌকিদার, পুলিশ, ভুম্য- 
ধিক'রী, গৃহস্থামী অথবা তাহাদের ক্মুচারী কোর্ট অফ ওকার্ড 


১৬৬ গৃহস্থবজীবন |: 


কিন্বা গবর্ণমেপ্টের পক্ষে সরকারী ভূমির কর অথবা ভাড়ার 
আদায় করিবার জন্য নিষুক্ত থাকেন, তাহারা নিকটবত্তা্ণ পুলিশ 
থানার কর্মচারীকে নিম্বোন্ত বিষয্বের সংবাদ গুলি টি অরশ্থ 
অবশ্য প্রদ্ধান করিবেন।-- গ 
কে) যদি তাহাদের অধিরূত স্থানে, বাড়ীতে অথবা এলাকা 
মধ্যে কোন ব্যক্তি স্থাস্ট্ী অথব! 7 রূপে চুরির ষাল রয় 
বিক্রয় করে। ৃ 
খে) খদ্ি ভাহাদের, এলাকা মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি বাস 
করে কিম্বা গতিবিধি করে যাহাদিগকে চোর, দয, পলায়িত - 
অথবা ঘোষিত অপরাধী বলিয়া জান! যায় । 
গে) ষদি উপরোক্ত প্রকারের প্রাম বা স্থানমধ্যে কোন | 
ব্যক্তি জামিন না লইবার যোগ্য এমন কোন অপরাধ বা তাহার 
উদ্যোগ করে। 
ঘে) দি সেই গ্রাম বা থান মধ্যে কোন ভোর আক-. 
স্মিক, অসস্তাবিক. অথবা সন্দেহজনক মৃত্যু সংঘটিত হয়। 
উপরোক্ত সংবাদ গুলির বিষন্ব অবগত হুইয়া উপরোক্ত 
ব্যক্তিগণ ঘদদি নিকটবন্তাঁ পুলিশ কর্মচারী অথবা! মাজিষ্ট্েটকে 
তাহার সংবাঁদ না দেন, তবে. তাহাদের বিনাশ্রমে একমাস, 
কারাবাস বা ৫০০- টাকা অর্থদণ্ড অথবা! উভয়বিধ' দণ্ডই হইতে 
পারে। আবার যদি. কোন পলাতক আসামী গ্রেপ্তার, কোন 
অপরাধ না অথবা তাহার নিবৃত্তি করিবার সংবাদ হয়, তবে 
_বিনাশ্রমে ছত্ব মাস কয়েদ. বা হাজার টীকা পর্য্যস্ত অর্থদণ্ড 
বা. উভয় দণ্ডই হইতে পারে। দে বিঃ আইনের ১৭৬ ধারা )। 
যদি কোন মাজিস্ট্রেট বা পুলিশ কর্মচারী কোন আইন মতে 


-- অপরাধ সম্পকাঁয় মোকর্দিমার কর্তৃব্যতা.। ১৬৭. 


কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, 
খাল অধ্ধবা অন্য কোন সাধারণ সম্পত্তির ক্ষতি করিতে কোন 
ব্যক্তি উদ্যত: হইলে তাহা নিবারণের জন্য, যাহাতে শাস্তি ভঙ্গ 
না হইতে পুর এজন্য, অথবা কাহার উপর ওয়ারেন্ট জারি 
করিবার জদ্য কাছার সাহাধ্য চাছেন, তবে সেই ব্যক্তির কর্তব্য 
ষে, তৎক্ষণাৎ তাহাকে উপযুক্ত মত সাহাধ্য দান করা। সাহা 
ঘ্যের জীর্থণা অবস্ত ন্যায় সঙ্গত হওয়া 1 চাই। এরূপ অবস্থান 
আহায্য না করিলে ১ মাস বিনাশ্রমে কারাবন্ধ, বা ২০০২ টাকা 
অর্থদণ্ড অথবা উত্ভর দণ্ডই ই পারে। দেঃ বিঃ আইনের 
১৮৭ ধারা)। | 

কোন পুলিশ কর্মচারী, যাজিছে, বা অন্য ফোন 
বচারকের নিকট হইতে তীহার. নিকট উপস্থিত 
হইবার ৰা কোন কাগজ পত্র দাখিল করিবার জন্য 
লিখিত অনুমতি (সমন ও নোটাশাদি) . প্রাপ্ত হইবামান্র 
নির্দিষ্ট সময়ে তাহার নিকট উপস্থিত হইতে হইবে। উপ- 
রোক্ত প্রকারের, অনুমতি প্রাপ্তির স্বীকার করিয়া আদালতে 
উপস্থিত না হইলে, অথবা তদ্রুপ অনুমতি পত্র গ্রহণ করিতে 
অস্বীকার করিলে: এক সর বিনা শ্রমে কারারোধ বা ৫০০৯৮ 
টাকা পথ্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ডই হতে পারে। 
(দ বিঃ আইনের ১৭২ ধারা)। .. 

- কোন রে 'দাইনী কার্ধ্য করিবার জন্য যে সকল লোৰ 
এঁকত্রিত হয, তাহাদের সংশ্রবে থাকিলেও দণ্ডার্হ হইতে হ্য়। 
দঃ বিঃ আইনের ১৪৩ ধারা)। টু... 57 

পুলিশ বা-ঘন্য কোন রা'জকর্মনচারীকে ভাহাদে কর্তবা 


১৬৮ গৃহস্থ-জীবন 


কাধ্য সমাধা করিবার বিষয়ে বাধা দিলে বিশেষ অপরাধ হয়। 
যদি কেহ আপনাকে সরকারী কর্মচারী ষলিয়া পরিটর দিয়া ৃ 
টা ক্ষমতানুযায়ী কোন কাজ করে, "তবে সে ন্যক্তির 
বংসর কারাধরোধ বা অর্থ দণ্ড অখবা উভ্ষ বিধি দই 
রন (দঃ বিঞু আইনের ১৭৯ ধারা )। ্‌ 
সরকারী কর্মচারীদিগের জন্য ষে সকল পোষাক চাপরাম 
বা তাঙাদের পদের পরিচায়ক অন্যকোন সামস্রী অপর কেঁছ 
ব্যবহার করে, তাহা হইলে দেব্যক্তির ৩ মাস কয়েদ, অর্থদণ্ড 
বা! উভয়বিধ দণ্ড হইয়া থাকে। ,.. বট 
বদ্দি কেহ আইনানুসারে কোন অপরাধ বা অশান্তি 
স্বটনার অথবা আকস্মিক অপমৃত্যুর সংবাদ দিতে বাধ্য হইয়া 
পুলিশ অথবা মাজিষ্্রেটের নিকট তদ্ধিষয়ক মিথ্যা সংবাদ দেব 
তাহা হইলে সে ব্য, আদার দওড পাইবার যোগ্য । 
রীক্ছিকিঃশপথ গ্রহণ করিবার জন্গ- 
মতি প্রাপ্ত হইয়া যদি কেহ : শপথ করিতে ,অস্থীকার করে, তবে 
সে ব্যজির ৬ মাস বিনাশ্রমে কারাবাস বা ১০০০ ২ টাকা পধ্যস্ত 
অর্থও অথবা উভবিধ দুই হইতে গারে ্ বিঃ আইনের 


৮৪৭৮ 






রা)। 

চো সত্য কথা বলিতে বাধ্য হইয়া কেহ কোন, আদালভ ব ৰা 
সরকারী রপচারীর জিজ্ঞাসা মত তাহার প্রশ্মের উত্তরদানে 
অস্বীকার করে, তবে সেই ব্যক্তিও হরি প্রকারে দণ্ডিত 
; হইবার উপযুক্ত। 

ধর ঘি কোন ব্যক্তি কোন রি কর্মচারীর . নিকট 
কোন বিষয়ের এজেহার দিয়! তাহাতে স্বাক্ষর করিতে অস্বীক্কার, 








অপরাধ সম্প্কায় মোকর্দমার কর্তব্যতা। ১৬৯ 


করে, তবে সেই ব্যক্তির ৩মাস বিনাশ্রমে কারাবাস এবং ৫০০২ 
টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডই হইতে পারিবে। 
» কোন.সরকারী কর্মচারীকে তাহার কর্তব্য কার্ধ্য সম্পাদন 
করিবার কালে বাঁধা দিলে ৩ মাস কারাবাস বা ৫০০২ টাকা 
অর্থদণ্ড অথা উভন়্ দণ্ডই হইতে পারে। দেঃ বিঃ আইনের 
১৮৬ ধারা)। . | 
কোন মোকর্দমায় মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া অখবা মিথ্যা প্রমাণ 
কুষ্টি করিলে ৭ বৎসর কারাবাস বা অর্থ দণ্ড অখব! উভয়বিধ 
দণ্ডই হইতে পারে। দেঃ বিঃ আইনের ১৯৩ ধারা )। 
উৎকোচ গ্রহণে কোন অপরাধীকে রাজদণ্ড হইতে অব্যাহভ 
রাখিতে চেষ্টা করিলে উক্তবিধ দণ্ডভোগ করিতে হয়। দ্বেঃ বিঃ 
আইনের ২১৩ ধারা )। 
কৃত্রিম মুদ্রা প্রস্থত করা, প্রস্তত করিবার কোন বস্ত্র বা উপ- 
করণ দখলে রাখা, উত্তবিধ যুদ্রা! বিক্রয় করা বা তাহার সাহায্য 
করা অথব! শঠতা পূর্ব্বক মুদ্রার ওজন কম করা, কিম্বা তাহাকে 
_বিরূত করা, গবর্ণমেণ্টের সকল প্রকার ষ্ট্যাম্প কৃত্রিম করা, রূপ 
কৃত্রিম ষ্্যাম্প ব্যবহার করা, দখলে রাখা, বিক্রয় করা 
অথবা ষদ্বারা সেইরূপ ষ্ট্যান্প প্রস্তত হইতে পারে তাহার উপ- 
করণ.বা যন্ত্রাদি দূখলে রাখা, এবং একবার ব্যবহার করা ্্যাম্প 
ুনর্ধণার তাহা ব্যবহার করা যাঁর পর নাই অপরাধজনক। দণ্ড- 
বিধি আইনের ত্রয্বোদশ পরিচ্ছেদে" এত বিষয়ক দণ্ডের বিষয় 
বিস্তারিত বর্ণিত আছে।  . 
বিক্রয়ের জন্য কোন খাদ্য. বা পানীয়, ব্যের সহিত কোন 
রক র পা মিশ্রিত, সিকি ৬ মাস কারাবরোধ ও ১০5. 
১৫. . ও 


১৭০ গৃহস্থ-জীবন। 


এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভদ্ববিধ দণ্ডই রি পারে। 
দেঃ বিঃ আইনের ২৭২ ধারা)।: | | 
_ কাহাকেও ঠকাইবার জন্য ষদি কেহ কৃত্রিম ্ড়ী। ও বাট" 
খারা ব্যবহার করে, তবে তাহা অপরাধজনক. বলিয়া জানিতে 
হইবে। ওজন করিবার জন্য ড্দ্রপ জিনিষ দখলে বর 
অপরাধ হুয়। পু 
সাধারণ লোকে ষে জলাশয়ের জল ব্যবহার করে, তাহা 
ময়লা করিলে ৩ মাস কারাদণ্ড বা ৫০০২ পাঁচশত টাকা অর্থ 
দণ্ডও হইয়া থাকে। বাুকেও প্রীরূপে সাধারনে পীডাজনক 
করিলে ৫০*২ টাকা অর্থদণ্ড হইতে পারে। :.. , * 
যদি কোনব্যক্তি কোন ভগ্ন বাড়ী পতিত হইয়! মনয্য- 
জীবনের বিপদজনক হুইতে পারিবে জানিয়া, তাহা ভাঙ্গিয়া 
না ফেলেন, অথবা! তাহা মেরামত না করেন, তবে তাহার ৬ 
মাস কারাবাস বা ১০০০২ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডই 
হইতে পারে। (দঃ বিঃ আইনের ২৮৮ ধারা)। 
ধূপে বদি কেহ আপনার দখলে থাকা কোন জন্ত কর্তৃক 
মনুষ্য জীবনের বিপদ বা খুরুতর আঘাত জৃন্মিবার জন্তাবনা 
জানিয়া স্ই জন্তর উপযুক্ত সাবধান না লক্ব, তবে মে ব্যক্তিও 
উপরোক্ত প্রকারে খিক হইবে। রি ঝি ইহিদা 
ধার! )।. 
অশ্লীল পুস্তক ঘা ছিব দখলে রাখা, বি জন্য: ধারণের 
সম্মুখে বাহির করা অপরাধজনক ।. রূপ অপরাধ করিলে 
মাস কারাবাস বা অর্থদণ্ড অথবা উম দই এ 


পারিবে । 





অপরাধ স্পকাঁয মোকর্দমার করাত | ১৭১ 

গ্রস্ত স্থানে কেহ অশ্লীল, গীত গ্নান করিলে সে ব্যক্তিও 
উক্তরূপে দণডার্য হইয়া ধাকে। 
" ১২ বৎসর বা তন্যুন বয়স্ক কোন বালক বা বালিকার পিতা 
মাতা অথবা অভিভাবক, বাহার উপর প্ররূপ বালক বালিকার 
রক্ষণাবেক্ষণের ভার ধাঁকে, তিনি যদি তাঁহাকে পরিত্যাগ 
করিবার অভিপ্রায়ে কোন স্থানে ছাড়িরা দেন, তবে তাহার 
৭ বৎষর -কারাবাঁস বা. অর্থদগ অথবা উভয় দণ্ডই হুইতে 
পারিবে । (দঃ বিঃ আইনের ৩৯৭ ধারা ।.). 

যদি কোন ব্যক্তি নিম়োজজ পাঁচ প্রকারে ইন্ছিয় চরিতার্থ 

করিবার জন্ত কোন জ্রীলোৌককে ব্যবহার করে তবে সেই 
ব্যক্তিকে বলাৎকারের অপরাধী বলি! জানিতে হইবে। 

৯ম। স্ত্রীলোকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে টা 

ব্য ।. তাহার সম্মতি ব্যতীত। 

. অসব। মৃত্যু অথবা আঘাত টজন্মাইবার ভয় প্রদর্শনে তাহার 
মঙ্তি লইয়্া।॥ ৃ 
জার আপনাকে তাহার বারী নব ॥ জানিযা যদি তাহার 
সঙ্গতি লাভ করে .এবং সেই শ্ত্রীজোক সম্মতি দিবার কালে 
আপনাকে অপরের পরী বলিয়া বিশ্বাস করে। ৃ 
৫ম। দশ ধতমর বা ভন্যুন বয়সের কোন বালিকার নত 
তির ৫ 

এইরূপ অপরাধ করিলে যাবজ্জীবন নির্ধাধন, কী 
দশ বহসর কারাবাস এবং অর্থদণ্ড হইয়া থাকে। 
যদি কৌন ব্যক্তি কোন স্ত্রীলোককে এরূপে বিশ্বাদ জন্মায়, 
যে সে তাহার বিবাহিতা স্ত্রী এবং যেই বিশ্বীসের বশবর্তিনী 








১৭২) গুহ্ছজীবন। 


হইয়া সেই শ্ীলোক ভাহার সহিত সহবাস -করে তবে সেই 
ব্যক্তি দশ বৎসর কারাবাস ও অর্থদণ্ড ঘিত: হইবার যোগ্য 
(৪৯৩ ধারা )। 

যদি কোন পুরুষ অন্টের বিবাহিতা: জানিয়া তাহার স্বামীর 
জন্মতি ব্যতীত কোন স্ত্রীতে উপগত হয়, তবে সে ব্যক্কি-৫ 
বৎসর কাল কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড ভোগ 
করিবার উপযুক্ত । বল! বাহুল্য যে, এরূপ স্থলে স্ত্রীর সম্মতি 
থাকিলেও অপরাধী ব্যক্তির দণ্ড হার বাঁধা জন্মে না। 
(৪৯৭ ধারা ।) এ ্ 

যদি, কোন ব্যক্তি বিবাহিতা জানি ইরিচাধতরি 
জন্য কোন স্ত্রীলোককে তাহার স্বামী অথবা অন্য কোন 
অভিভাবকের নিকট হইতে কুর্তি দিয়া লইয়া যায়, তবে 
তাহার ২ বৎসর কারাবাস ও অর্থ? দি, স্ঘখবা উর রি 
হইতে পারিবে । (৪৯৮ ধারা )। ৮ 

এতদ্যতীত চুরি, ভাকাইতি, নরহভ্যা, হত্যা, জাল- 
জালিয়াতী ইত্যাদি সাধারণ অপকন্ম ষে দণুনীয় একথা 
কাহারও অবিদ্িত নাই এজন্য এস্থলে উল্লিখিত হইল না। 


_ অধ্টম পরিচ্ছেদ । 
কারী কার্যবিধির সাধারণ জাতব্য বিষয়।, ।; 


, যে মকল অপরাধ করিলে পুলিষ কর্মচারীরা মাভিষ্ট্রেটের 
নিকট হইতে গ্রেপ্তারী ওয়ারেন্ট না লইয়া অপরাধীকে গ্রেপ্তার 





কোঁজদারী কার্যবিধির সাধারণ আ'তব্য বিষ। ১৭৩ 


করিতে পারে, সেই সকল অপরাঁধকে পুলি, ব্য যোকর্দমা 
ৰলে।* আর যে সকল অগরাধ করিলে মাজিষ্ট্রেটের বিনা 
অনুমতি বা ওয়ারেণ্ট খ্যতীত গ্রেপ্তার করিতে না পারে, তাহাকে | 
_খুলিষ জরর্ব্যু অপরাধ বলে। ফৌজদারী কার্ধ্যবিধি আই-. 
নের ২ নৎ তালিকা তাহার বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, 
_বাহুল্যপ্রযুক্ত এস্থলে তাহাদের ্রত্যেকটী রি দেখান 
হইল রা." ১5৯ 
| 'রওবিধি আইনে যে সকল অপরাধের রর আছে, 
তাহাদের মধ্যে কতক: গলি অপরাধের জন্য অপরাধীকে ' 
বিচারাবীনে বাখিবার কালে জামিন দেওয়া হয় এবং কতক- 
গুলি অপরাধের জন্য রূপ জামিন দেওয়া যাইতে পারে 
্ঃ  প্রথমৌক্ত শ্রেণীর অপরাধগুলিকে জামিনের যোগ্য, 
বং শেষোক্ত গুলিকে বেজামিনী মোকর্দযা বল গিয়া থাকে। 
| খা ইঁ অপরাধগুলির: মধ্যে এমন কতকগুলি অপরাধ আছে, 
গুলির জন্য অপরাধীর গ্রেপ্তার জন্য একবারে ওষ়ারেপ্ট 
বাহির হয়, তাহাদিগকে ওারেন্টের মোকদমা, আর কতক-. 
খুলিতে, অপরাধীকে, _বিচারালয়ে হাজির আমনিরার জন্য. 
প্রথমত: সমন দিতে হয়, সে গুলিকে সমনের মোকর্দম! বলা," 
যায়। কোন্‌ খুলি জামিনযোগ্য ও কোন্‌ গুলি বেজামিনী, 
এবং কোন্‌ গুলি ওয়ারেন্টের ও কোন্‌ গুলি সমনের মৌক- 
দমা তাহাও কা্ধ্যাবিধি আইনের উপরোক্ত তাবিকায় বিস্তারিত- রঃ 
রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। টির 
নিষ্মলিখিত স্থলে পূলিষ কমমারীরা, বিনা আছ অপ-. 

বাঁধীকে গ্রেপ্তার করিতে পারে । 8 






১৭৪ গৃহস্থজীবন ) 
১ম। ঘদি কোন ব্যক্তি পুলিস ধর্তব্য কোন অপরাধে: 
সংশ্লিষ্ট থাকে, কিম্বা যদি তাহার বিরুদ্ধে উক্তবিধি অপরাধের 
বিশ্বাসযোগ্য নালিশ হইয়া থাকে । চি 
_ ২য়। ষদি কোন ব্যক্তির নিকট ই ওজর বাত 
রে সিঁদ দিবার, তালাভাজিবাঁর কোন অস্ত্র থাকে। 
ওয়। এই আইনানুসারে অথবা স্থানীয় গবর্ণমেন্টের 
আজ্ঞামত কোন ব্যক্তি অপরাধী বলিয়া ঘোষিত হয়। | 
গর্ঘ। যদি কোন ছি, দুখলে চোরা! সন্দেহের - দ্রব্য 
পাওয়া যায়। 
৫ম। যদি কোন ব্যক্তি সু কচারীকে তাহার কর্তবা 
কর্মে বাধা জন্মায় কিস্বা থে ব্যক্তি আইনাহুসারে গ্রেপ্তার 
হুইয়া পলায়িত হয়, অথবা পলাইবার উদ্যোগ করে । 
৬ট। যদি কোন ব্যক্তি শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরীর ' সৈন্যদল 
অথবা যুদ্ধ জাহাজ হইতে পলায়ন করে। . | 
গম) যদি কোন ব্যক্তি পুলিষ ধর্তব্য কোন অপরাধ 
করিবার জন্য লুক্কারিতভাবে থাকে । : | | 
,৬ম। যে ব্যক্তির ভরণপোষণের সছুপায়তনা থাকে কিন্বা 
আনার স্নে সস্তোশজনক পরিচয় না দেয় ।' 
৯ম ?-ঘে ব্যক্তি দস্তা ব্যরসায়ী, সিধাল, চোর, কি 
জানিয়া শুনিয়া চোবামালের ব্যবসা করে, অথবা ক্ষতি করিবার 
“ভর়প্রদর্শনে পরগীড়ক বলিয়া বিখ্যাত। ৃ 
যখন .কৌন ব্যক্তি পুলিষ কর্মচারীর সন্থুখে পুলিষের, 
অধর্তব্য,কোন: অপরাধ করিয়া পুলিষ কর্মচারীর জিজ্ঞাসামতে 
আপনার নাম ধাম বলিতে অস্বীকার করে, বা তৎসন্থন্ধে এরূপ 





ফৌজদারী কার্ধ্যবিধির সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়। ১৭ 
পরিচয় দেয় যে তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না, 
তাহা হইলে তাহার নাম ধাম নিশ্চয় পরিচয় জন্য উপরোদ্জ 
পুলিষ, কর্মচারী উহাকে গ্রেপ্তার করি ২৪ ঘন্টা মধ্যে 
নিকটবর্ত মাজিষ্ট্রেটের নিকট চালান দিতে পারেন। 
বদি কোন ব্যক্তির সমক্ষে অপর কোন ব্যক্তি পূলিষ ধর্তব্য' 
ও বেজামিনী অপরাধ করে, তবে সেই ব্যক্তি অপরাধীকে 
গ্রেপ্তার করিয়া অবিলম্বে তাহাকে নিকটবর্তা পুলিব কর্ম- 
 চাঁরী অথবা পুলিষ থানায় লইয়া! যাইতে পারে। 
মাজিষ্টরেটের বিশেষ অনুমতি ব্যতীত কোন পুলিষ কর্ম 
চারীই কোন অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিয়া ২৪ ঘন্টার অতি- 
রিক্ত কাঁল রাখিতে পারেন না। গ্রেপ্তারের সময় হইতে 
উদ্ষ সময় মধ্যে অপরাধীকে মাজিষ্ট্রেটের নিকট  পাঠাইতে 
হইবে। | 
ঘরতল্লাী-_পুলিষ বাঁ অন্য: কোন উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত 
রাঁজকর্মচারী. কোন পলায়িত . অপরাধী বা অপজত ভরব্য 
অনুসন্ধানের জন্য যে কোন ব্যক্তির গৃহ অনুসন্ধান 
করিতে, পারেন), কিন্ত তহসন্বদ্ধে বিশ্বাসজনক কারণ থাকা 
চাই রে ৃ 
যে খর তঙ্লাস, করা হইবে যদি তাহা বন্ধ থাকে তবে 
তাহার মালিক সেই ঘর খুলিয়া দিবে, না দিলে অনুসন্ধান- 
কারী তাহা ভগ্ন করিয়া প্রবেশ করিতে পারেন। 'ঘরতল্লাসের 
অময় সাক্ষী থাকা আবশ্তক, এবং যাহার বর তল্লাস হইবে 
তাহাকেও উপস্থিত থাকিতে হইবে ।, 
দি কোন লোকের অন্তঃপুরে ই প্রকার অনুসন্ধান "করিতে 


ঠ৬ হ্জীবন 


হয়, তবে দেশের রীতি অনুসারে স্তীলোকদিগের সম্তূম বজায় 
রাখিবার উপায় করিতে হইবে। যদ্ি-অস্তঃ পরসথিতা ্রীলোকের ও 
ঘক্ষ তল্লাস ক্তে হয়, তাহা হইলে ্া ্্রীলোক 
দিগের দ্বারা করিতে হইবে। . : - 

মোকর্দমা কভু করিবার নিয়ম ।--খদি কেহ কাহার রর 
এন্সপ অত্যাচার করে যে তজ্জন্ত. ষে 'আগীরাধ হয় তাহা পুলিশ 
ধর্তব্ট, তবে অত্যাচারিত ব্যক্তি নিকটবন্তা পুলিশ কর্খচারির 
নিকট তাহার প্রতি অত্যাচারের বিশেষ বিবরণ কথায় বলিয়া 
কিম্বা লিখিত করিয়া নালিশ করিবে।. সেইরূপে নালিশ 
করিলে পুলিশ কর্মচারী তাহার বিবরণ লিখিত করিয়া ত তাহাতে 
বাদীর দস্তখৎ করাইয়া, লইবেন এবং সম্ভাবিত সময়ে তাহার 
তদস্ত করিবার জন্য ঘটনাস্থলে যাইবেন। তথায় বাদীর কথিত.. 
মত প্রমাণ গ্রহণ করিবেন। বাদী তাহার সাক্ষীদিগকে উপ- ্ 
স্থিত করিতে না পারিলে তদস্তকারী. গুপিশের নিকট জানা 
ইলে তিনি সমন দিয়া সাক্ষীপিগকে উপস্থিত করিতে পারেন 
পুলিশ কর্মচারী এইরূপে সাক্ষীর, এজেহার লিপিবদ্ধ করিয়া 
আপনার ষত্বে ও বাদীর কথামত অপঙ্গত, দ্রব্য অথবা অপরাধ-: 
ঘটিত অস্্রাদির উদ্ধার করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ 
জাব্যত্ত হইলে তাহাকে গ্রেপ্তার করিবেন, এবং মোকর্দমার দিন 
ধার্য করিয়া সাক্ষীদিগকে ধার্যযদিনে বিচারালয়ে হঁজির'হই-. 
বার জন্য উপদেশ দিয়া তাহাদের নিকট এই অভিপ্রায়ে যুচ-. 
লিকা লইবেন ষে, বিচারাদালতে নির্দিষ্ট, দিনে উপস্থিত না 
হইলে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ টাক দণ্ড দিতে হইবে। তাহার 
গর অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ জামিনযোগ্য হইলে তাহার 





ফৌজদারী কার্যবিধির সাঁধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়। ১৯৭ 


জামিন, লইয়া.এবহ বেজামিলী অপরাধ হইলে তাহাকে উপযুক্ত 
হী জেন্মায় বিচাঁরাদালতে প্রেরণ করিধেন। 

*. পুলিশ তদন্তে সাক্ষীর .জবানবন্দী।-_পুলিশের প্রন্মমতে 
সাক্ষী আপনার জ্ঞানগম্য সকল কথাই বলিতে বাধ্য । এই- 
রূপে কথিত বৃত্ান্ত পুলিশকর্মচারী লিখিয়া লইবেন কিন্ত 
তাহাতে সাক্ষীর স্বাক্ষর গ্রহণ করিবেন না, অথবা সাক্ষীকে 
শপথ করাইবেন না। সে ক্ষমতা বিচারপতি ভিন্ন আর কাহারও 

'নাই। ্‌ 

কেছ কৌন মিথ্যা মোকর্দমা রুজু না আদালতের 
এরূপ হৃদ্ধোধ হইলে, বাদীকে উজ্জন্য বিগারাধীনে আনিয়া 
আসামীর বিরুদ্ধে কে যে অভিযোগ- উপস্থিত করিয়াছিল তাহা 
সপ্রমাণিত্ত হইতে তাহার যে.দণ্ড হইত বাদীকে সেইরূপে দণ্ড 
দিতে পারেন। এইরূপ মিথ্যা নালিশ করার জন্য বাদীর থে 
অপরাধ হয়, তাহা দঃ বিঃ আইনের ২১১ ধারান্ুষায়ী বিচাধ্য । 
কিন্ত যে বিচারক প্রাণাদি গ্রহণ করিয়া বাদীর নালিশ মিথ্য। 
বলিয়া স্থির করেন, তিনি বাদীর বিরুদ্ধে ২১১ ধারার মোকর্দমা 

করিতে পারেন না অন্য. বিচারকের দ্বারা তাহার বিচার হইয়া 
থাকে। ৃ | 
তদস্তকালে নগরাধ নন করাইবার জন্য গুলিশ কিনা 
অন্য কোন তদন্তকারী অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি বল প্রয়োগ, 
তাড়না ও প্রহারাদি করিতে পারিবেন না, করিলে তাহার 
বিরুদ্ধে আসামী কর্তৃক দঃ বিঃ আইনের ৩৮৪ ধারা মতে মোক- 
মা চলিতে পারে। অথবা বাদীকে তাহার অপরাধস্বীকার 
করাইবার জন্য তাহাকে প্রলোভন দেওয়াও উচিত নহে! 


১৭৮ গৃহস্থ-জীবন | 


এরূপ প্রমাণ, হইলে আসামীর অপরাধীকার গণ্যু করা 
বায়না। 

পুলিশধর্তব্য মোকর্দমায় আমদানী ও  সাঙ্গীগণকে । আদা- 
লতে উপস্থিত করিবার জন্য সমনও জ্জারেট ্রভৃতির খরচ 
লাগেনা। 

ঘে সকল মোকর্দমা পুলিশধর্তব্য ন নহে, হি পুলিশের নিকট 
সেই. সকল মোকর্দমার নালিশ রুজু হয়, তবে পুলিস কর্মচারী 
তাহার অভিষোগের সারাংশ রোজনামক বহীতে লিখিত করিয়া 
মাজিটে,র নিকট নালিশ করিবার জন্য. বাঁদীকে উপদেশ দিয়া 
ক্ষান্ত থাকিবেন । কিন্তু মাজিষ্টেট অনুমতি করিলে তাহার 
তদস্ত করিয়া চূড়ান্ত রিপোর্ট দিতে পারিবেন! 


নবম পরিচ্ছেদ 1. 






শা শাদালত 


চি স্থানীয় মাজিষ্টরেটের নিকট রুভু করা নি পারে ॥ 
(কিন্ত পুলিশধর্তব্য মোকর্দমা গুলি এইরূপে মাজিষ্ট্রেটের নিকট. 
প্রথম দায়ের হইলে মাজিষ্্েটেরা প্রারই তা তদস্তের জন্য পুলিশ 
পাঁঠাইঞজ। দিয়া থাকেন ছি 

পুলিশ থানায় কোন প্রকার অপরাধের নালিশ: করিতে. 


ফৌজদারী আদালত ১৭৯ 
হইলে একটী প়সাও ব্যয় নাই। কিন্তু মাজিষ্রেটের আদালতে 
্ কোন নালিশ করিতে যাইবে, দূরধাস্তে রজন্য ষ্ট্যাম্প | 

না, রার্টিজ ৫ এক পয়সা, মোস্কারনামার জন্য পর্নপ স্ট্যাম্প 
॥* টি ও কাট কাগজ ৫ এক পয়সা, মোট ১২ টাকা ছুই 
পয়সা মাত্র খরচ।  এতদ্যতীত, মোক্তারের উপযুক্ত ফি আছে, 
স্থান বিশেষে ১ টাকা হইতে ২২ টাকার মধ্যে। মোকর্দমা কুজু 
করিবার সময়েই থে মোক্তার বা উকীল নিযুক্ত করিতে হইবে 
এমন নয়, তবে সাধারণ লোকে নাকি দরখাস্ত নিখিবার পদ্ধতি 
বা আদালতে কি প্রকারে দরখাস্ত দাখিল করিতে হয় ইত্যাদি 
বিষ অবগত নহে,এই জন্যই প্রথমত: উকীল মোক্তারের প্রয়ো- 
জন হয়, নতুবা স্বয়ং দরখাস্ত লিখিতে সমর্থ হইলে তাহা আদা- 
লতে দাখিল করিবার জন্য অধিক কিছু করিতে হয় না। 
জেলার মদর স্টেশনের এলাকা মধ্যে কোন অপরাধ ঘটনা হইলে 
'জেলার মাজিষ্্রেট দাহেবের নিকট আর মহকুমার মাজি- 
্রেটের এলাকাভূক্ত স্থানে হইলে মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের আদা- 
লতে দরখাস্ত দাখিল করিতে হর । আমরা ফৌজদারী আদা- 
লতে দাখিল করিনার জন্য একখানি আবেদন গত্রের আদর্শ 
নিয়ে লিখিয়া দিতেছি, বুদ্ধিমান লোকে তাহা দেখিয়া আবশ্তক 
মত যে যে শ্থানে ঘটনার সমন্ব ব্যবস্থা ও অপরাথের উল্লেখ 
আছে, সেই সেই স্থল এক আধ টুকু পরিবর্তিত করিয়া সকল" 
গুকার মোকদ মাতে খইরপে দরখাস্থ লিখিয়া বিচারাদালতে ্ 
দাখিল করিতে পারেন। . 


১৮০: গৃহন্ছ-জীবন ॥ 


এ রয় হুগলী মাজিষ্্েট মাহে | 

বাহাছুর বরাবরে 
বা্ধী- রি ত্রলোচন রায় । আসামী_-নং৯। শ্রীরামঘাস দেখ. ,._ 
. সাৎ বজ্ঞাঙ্কশপুর, | ২1 দ্বিজবর আতর । নি 
রনির রঃ ৩।-হৎসধ্বজ সামন্ত । 2 
| সর্ব সাৎঝজ্ঞাঙ্কশপুর। | 

সাক্ষী--নৎ ৯ শ্রীরামশঙ্কর মল। . . চি 
২| শ্রীধনগ্য় পাল। | রি 
 অস্রীরাজ চন্্র বেরা। 
৪। শ্রীকত্বিবাস পালিত। 
অর্থ সাং বজ্ঞান্কশপুর। 
দরখাস্তকারী শ্রীত্রিলোচন রায় । অধীনের নিবেদন এই ষে, 
গত ১৫ই কার্তিক বেল আন্দাজ চারিদও থাকিতে ১নং আসা* 
মীর গৌরুতে অধীনের কলম তছরূপ করা সুত্রে বা প্রতিবাদ 
হইতে থাকার কালে উক্ত আসামীর আদেশ মত ২নং ও ৩নৎ 
আসামীগণ অধীনকে মারপিট করিতে আশায় অধীন প্রাণভরে 
বাটী প্রবেশ করায় ১নং ২নং ও ওনৎ আসামী, সকলেই অথী- 
নের বাড়ীরণমধ্যে প্রবেশ করিয়া অধীনকে কীলে চড় ও লাখি 
, মারিতে থাকার কালে সাক্ষীগণ আসিয়া গৌছিলে পলায়ন 
করে। অতএব অত্রদ্বার! প্রার্থিত ষে, আসামীগণের প্রতি দণ্ড 
বিধি আইনের ৪৪৮ ও ৩৫২ ধারা মত বিচার করিবার পক্ষে 
বখান্থমতি হয়। হুজুর মালিক নিবেদন তি তাং রা 
কার্তিক ৯২৯৩ সাল। | 

চি দূ কাগজে এই রূগে দরধাস্ত লিখিযা তাহার উপরি রঃ 


ফৌজদারী আদালত, ১৮১ 


ভাগে ॥* আনার কোটি ্ট্যাম্প অটিয়! মাজিষ্রেট সাহেবের 
নিকটে উাহার যে আমল! থাকেন, তীহার হাতে দিলে যখন 
বাদীকে ডাক হইবে, তখন অদালতে উপস্থিত হইয়া! শপথ 
করিঘ্তা বাচনিক এজেহার দিতে হইবে। 

পুলিশধর্তব্য ও ওয়ারেণ্টের মোকর্দমা হইলে আসামী 
সাক্ষীকে সমন করাইবার জন্য কোন খরচ লাগেনা। সত্ত্বা 
প্রত্যেক আসামী ও সাক্ষীর বাদ এক গ্রামে হইলে, প্রথষ 
ব্যক্তির প্রতি সমনের ॥৭ আন1। আসামী ও জক্ষীরা ভিন্ন ভিন্ন 
গ্রামের হইলে এক এক গ্রামের এক এক ব্যক্তির প্রতি ।* আনা! 
ও সেই সেই গ্রামের ছুই তিন জন থাকিলে প্রত্যেকের প্রত্তি 

* আন! লাগে। যদি একগ্রামে একজনের অধিক আসামী ব! 
ক্ষ না থাকে, তবে তাহার জন্য ॥* আনা মাত্র দিতে 
হায়। 

শামী সাক মন হি লে হক 

 ভাহাঁতেঞ উপস্থিত না হইলে ইস্তাহার জারি ও মাল- 

39 তাহা বিক্রীত হইয়া খাকে। তজ্জন্ত পুলিশ 
ধর্তব্য ও ওয়ারেন্টের মোকদমায় এই সকল খরচ বাদীকে দিতে 
হয় না। তবে সমনের মোকর্দম! হইলে সমনজারির নিয়মাগ্সারে 
রূপ প্রত্যেক গর়ারেন্টের খরচ ১২ টাকা ও ॥০ আনা, মাল: 
ক্রোনের খরচ ২২ টাকা ও ইস্তাহার জারীর খরচ ১২ টাকা 
বাদীকে দিতে হয়। এই সকল খরচ সমনের মোকর্দমাক 
বাদীকে দিতে হয় বটে, কিন্ত আসামী অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইলে: 
অথবা কারাবাসের উপরও যদি তাহার অর্থদণ্ড হয়, তবে বুবিচার- 
কর্তা জরিমানার টাকা ১ অথবা ছরিমানা টাৰা বাছে 


ডি 


১৮২ ঁহস্থৎজীবম 


| আসামীর নিকট হইতে বাদীর ন্যাধ্য মোক্দমা খরচ ঘেওয়া 
ইতে পারেন। 

দরখাস্ত ও মোক্তারনামা ইত্যাদি +মরধাস্তকারী নিজে 
লিখিতে না পাঁরিলে মোক্তার ও. উকীলের মোহরেরা লিখি 
থাকে, তজ্জন্য তাহাদিগকে ০০আনা।* আন! দিতে হয়্। তড়িনন 
ফৌজদারী আদালতে স্টাষ্য খরচ আর কিছুই নাই ; তবে স্াঙ্গীর 
জবানবন্দী বা আসামীর জবাবের নকল লইতে হইলে তাহার. 
জন্য দরখাস্ত করিতে ষ্ট্যাম্প ও কাগজ খরচ ॥.৫ আন! বাদে 
নকলের জন্য ষে ষ্ট্যাম্প কাগজ ব্যরহার হয়, তাহার যত খণ্ড, 
লাগিবে প্রত্যেক খণ্ডের জন্য %*আনা হিসাবে দিতে হইবে।, 
কেন না সাদা কাগজে নকল লইলে তাহা আদালত গ্রাহু হয় 
না এবং আদালতের আমলাদিগকেও তদ্রুপ কাগজে নকল 
দ্বিতে নিষেধ আছে। 

সাধারণতঃ ওকাঁলত ও মৌভারনামা হেক্ূপে লিখিত 
হয়, নিয়ে তাহার একটা আদর্শ দেওয়া! হইল। 


 মহাঁমহিম শ্রীযুক্ত হুগলীর মাজিস্েট সাহেব . পদ 
| বাহাদুর 'বরাবরেষু-_ 
াদী- শরীত্িবোচন রায়। আসামী-শ্রীরামদাস দে। [এ 
, ঘোকর্দমা দশুবিধি আইনের ৪৪৮1৩৫২ ধারাযত।: রি 


'দৃরখাস্তকারী শ্রীত্রিলোচন রায়। কম্ত মোক্তারনাঞা পত্রমিদ্বং 
কার্ধ্যনঞ্চাগে নিবেদন এই ষে, অত্তদ্বারা আমি এই আদালতের 
মোজার: শ্রীযুক্ত বাবু প্রথম. ভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশক্বকে. 
আমার তৃরফে উপরোক্ত মোকরদমা চালাইবারজন্ট নিযুক্ত করি- 
লাম। তিনি আত্মার পক্ষে মোকর্দমা চালাইবার জন্য উভয় 


ফৌজদারী আদালত । ১৮৩ 


পক্ষের সাক্ষীর জবানবন্দী, সগ্য়াল জবাব ও ছুজুরাদালতে বক্ত- 
ভাঁদি করিবেন, তাহ আমার নিজের উক্তির ন্যায় এবং আমার | 
পক্ষে ষে সকল কাগন্ধ পত্র ও টাকা কড়ি দাখিল করিবেন শু 
গয়াপোষ লইবেন, তাহ! আমার নিজ কত বলিয়! গণ্য হব 
বিবেদন ইতি, ভাৎ ৯৬ই কার্তিক) ১২১৩ সালা ৃ 
. পুলিশ থানা বা. আউটগোষ্টে যে সঁফল নালিশ করিতে হয়, 
ভাহা না লিখিয়া মুখে বলিলেও চলে । পুলিশ কর্মচারীরা আগ- 
নাঁদের প্রথম এত্বেলা বহীতে তাহা! অবিকল লিখিত করিয। 
বাদীকে ভাহা পাড়িয়া স্তনাইলে তবে তাহার নীচে তাহাকে 
: দৃস্তখৎ করিতে হয়। 
 আাজিষ্ট্েটের নিকট কোন অভিন উপস্থিত করিলে, তিনি 
নিজে বা কোন পুলিশ কর্মচারী অথবা অন্য কোন লোকের 
দ্বারা তাহার তদস্ত করিয়া বা না করিয়া! তাহা! অগ্রাহ করিতে 
পারেন। :. 
সমনের মোকর্দাায় যাজিষ্রে যদি প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতা 
প্রাপ্ত হয়েন,. তবে. স্য়ৎ এবং তন্লিয় ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে 
জেলার মাজিইটের অনুমতি লইয়া মোকর্দিমা চলিতে চলিতে 
. ঘে কোন সময়ে মোকর্দমা ডিস্মিশ, করিয়' আসামীকে খালাস 
দিতে পারেন, *কিন্ত এরূপে মোকর্দমা ডিসংমিশ, করিবার তৃন্ত 
ভাহাকে কারণ জানাইতে হইবে।, 
এরূপ মোকর্দমায় মাজিষ্রেটে মোকর্দমার . ধাধ্য দিনে 
বাদী অনুপস্থিত থাকিলে মোকর্দমা ডিম. মিশ, করিতে 
পরেন 


বাদী বিশেষ কারণ দরশহিয়! বিচার নিপন্ন হইবার গু 


১১৮৪ গৃহস্থ-জীবন। 


যেকোন সময়ে এইরূপ মোকর্দমা চাঁলাইভে ক্ষান্ত থাফিবার 
প্রার্থনা করিলে মাজে তাহা রাহ করেন। | 
কোন মাজিষ্ট্রেট কিন্বা সেসন জজের নিকট সাক্ষীর যে 
স্ীবানবনদী গ্রহণ করা হয়, তাহ! আসামীর জ্মক্ষে তাহাকে 
পড়িয়া, কিম্বা অগ্ত ভাষায় জবানবন্দী লিখিত হইলে-তাহা, 
অনুবারর, করিয়া, শুনাীতে হইবে। বদি সাক্ষীর কোন কথা 
লিখিতে.ভূল.হুইয়া থাকে, তবে বিচার কর্তা জবানবন্দীর শেষে 
সেই কথা লিখিষ়া তবে আপনি ম্াক্ষর করিবেন। ২... 
নিয়োস্ত স্থলে ফৌলযারী মোকদমার আঈীল, হছে 
পারে না ১. 
কোন দায়রার জজের নিকট ৭ অথবা প্রেসিডেঙ্সী মিস 
টের নিকট অপরাধ স্বীকার করিয়া কোন ব্যক্তির দণ্ড হইলে 
তাহার আপীল হয় না। কেবল দণ্ডের সাঙ্গত্য « ও পরিমাণ 
গক্ষে হইতে পারে। ৃ 
ঘি কোন দায়রার জন্য জজ জেলার মাস্ট অথবা 
অন্য কোন প্রথম- শ্রেণীর ক্ষমতা প্রাপ্ত মাজিষ্রেট এক মাস, 
কারাদও বা! ৫০২ টাকার নূর অর্থদণ্ড করেন, "বা বেত্রাতাতের 
আদেশ দেন, তবে তাহার আপীল হইবে ন। 
. বাদী ও সাক্ষীদ্িগের এজেহারের শ্ুল মর্ম মাত্র লিখিয়া 
কতকগুলি নির্দিষ্ট মোকদমার বিচার করিবার জন্য কতকগুলি 
মাঁজি্টেটকে ক্ষমতা দেওয়া হয়। যদি তদ্রপ কোন মাজিষ্্রেট 
উক্তরূপে কোন মোকর্দমার বিচার করিয়া আসামীকে ৩ মাস 
কর়েদ অথবা ২০০৯ টাক। অর্থদণ্ড করেন, তাহা হইলেও তাহার 
আগীন হইতে পারেনা। - 


ফৌজদারী আদালত ১৮৫, 


.. প্রেসিডেন্সি বা জেলার মাজিষ্ট্রেট কক যদি সচ্চরিত্র 
কালযাপন করিবার জন্য জামিন লইবার মোকর্দম! নিপ্পন্ভি 


হইয়া, আসামীর জামিন দেওয়া অব্ধারিত হয়, তবে ভাহার 
'আগীল নাই, তসভিত্ন অন্য প্রথম শ্রেণীর মাঁিষ্রেট কর্তৃক বিচার 
হইলে জেলার মাজিষ্ট্রেটের গিকট আপীল হুইতে পারিবে । 
দি কোন ব্যক্তি দ্বিতীয় বা তৃতীয় "শ্রেণীর মাজিষ্টেটের 
বিচারে দণ্ডিত হয়, তবে সে জেলার মাজিষ্রেটর নিকট আপীল 
করিতে গারে। 

আপীল করিবার কালে যে হুকুমের ফিরে আপীল করা 
হয়, ভাহার নকল আগীলের দরখান্তের সহিত দিতে হয়। 

প্রথম শ্রেণীর মাজি্রেটদিগের নিপ্ন্ন যোকর্দামার আপীল 
সেন জজের নিকট কু করিতে হয়। 
_ আপীলের জন্য যে ভ্বকুমের নকল লইতে হয়, তাহা নক্ধ- 
পের জন্য নির্দিষ্ট ষ্্যাম্প কাগজে লইতে হয়, এবং আপীলের 
মরখান্তেই ষ্ট্যাম্প দিতে হয়। কেবল দণ্ডিত ব্যক্তি যদ্দি কারা" 
গারে থাকে, তবে তাহার আগীলের দরখাস্ত ও নকলাদি কোন 
কাগজে ষ্ট্যাম্প* লাগে না। সে. বাক্তি আপনার আপীলের 
দরখাস্ত লিখিযা জেলের কর্মচারীর নিকট দিল তিনি তাহা 
উপযুক্ত বিচারাগীলতে পাঠাইয়া দিখেন। 


| দশম পরিচ্ছেদ 


দাঁয় ভাগ। 


দায় শবে-ধন, এই ধন বিভাগের নাম দায়ুভাগ । প্রাচীন 
পশ্ডিতগণ আপনাদিগের অভিজ্ঞতান্ুসারে যুক্তিদ্বারা দার়ভাগ 
অন্বন্বীয় কতকগুলি নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তদন্ুসারে 
পুত্র পৌন্র পৌন্রাদি উত্তর পুরুষগণ, পিতা পিতামহাদির ধনে 
অধিকার লাভে আপনাদিগ্ের মধ্যে তাহা বণ্টন করিয়া থাকেন। 

যে ধনে অক্কল ভ্রাতারই প্রত্যেকের অংশ আছে, তাহাদের 
কেহ পৈতৃক ধন বিভাগ কালে ষদি তাহার কিয়দংশ গোপন 
করে তবে তাহাকে চুরি করা বলে না। যাহাতে স্বত্ব আছে 
এমন ধন গোঁপন করা চুরি নহে। আত্মস্বত্ব ব্লহিত ধন অপ- 
হরণ করাকে চুরি বলে। * 

সকল ধনেরই বিভাগ হই! থাকে, কেবল মুলধনীর যদি 
একটামাত্র গোব! দেবতা প্রভৃতি থাকিলে তাহাদের বিভাগ 
হয় না। তাহাদের স্বত্ব কালে ভোগ হুইবে। * 

পিতা পুক্তুদিগকে আপন ধন বিভাগ করিয়া! দিয়া সননযাসা- 
শ্রম গ্রহণ. করিবেন। যদি অন্্যাস গ্রহণ ;না করেন তবে 
'স্বোপার্জিত ধন পুত্রদিগকে ইচ্ছাপূর্ধক কিছু কিছু দিয়া 
আপনি সমস্ত ধনভোগী ও গৃহবাসী হইতে পারেন। ষদ্দি 
হার সেই ধন নষ্ট হয় তবে পুনর্ব্বার পুভ্রদিগের নিকট 
হুইতে লইতে পারেন, তাহারা! অসম্মত হইলে রাজা তাহা 
দেওয়াইবেন। 


দায় ভাগ ১৮৭ 


সোপার্জিত ধনে পিতার ইচ্ছাীন সমান বা অসমান 
বিভাগ হয়, কিন্তু পিতামহাদির ধনে বিষম ভাগ হইতে 
পারেনা। 

পিতা্হের স্থাবরাদি ধন অন্য কর্তৃক অপহৃত হইলে পিতা 
যদি সেই ধন পুনরুদ্ধার করেন, তবে তাহা" বিভাগে পিতা 
মোপার্জিত ধনের স্ঠায় স্বীর় ইচ্ছাঞ় ইতর বিশেষ করিতে 
পারেন। 

পিভামহের স্থাবর মনি: কতা 1 স্বর্ণ রজত প্রবালাদি ধনে 
পিতার সর্ব্রতোভাবে কর্তৃত্ব ধাঁকে, কিন্ত স্বাবরাদি ধনের প্রড় 
পিতা পিতামহ কেহই নহেন। 

পিতামহের স্থাবরারি ধন অগ্ঠ কর্তৃক অপঙ্ত হইলে যদি 
তাহা বহু পৌত্রের মধ্যে এক পৌন্র উদ্ধার করে, তবে তাহার 
চতুর্থাংশ ধন সেই ব্যক্তি মোগাজ্জি তবৎ.. গ্রহণ ও আবশিষ্ট 
তৃতীয়াংশ সমানরূপ ভাগ করিয়া ভ্রাতাদিগের সমান একাংশ 
গ্রহণ করিতে পারে। 

পিতা কর্তৃক ধন বিভাগান্তর বদি পিতার অন্য পুত্র জন্মে, 
তবে. মেই গঞ্জের পিতৃবিভাগ ধনে অধিকার 'হয়। কিন্ত 
ভ্রাতাঁদিগের ধনে. অধিকার হয় না, এবং পুর্বে যে সকল ভ্রাতা 
অংশ গ্রহণ করিয়াছেন তাহাদেরও আর এ পিতৃধনে অধিকার 
থাকে না। 

যদি বিমাতা স্ত্রীধন ন! পাইয়া! থাকেন এবং পিতা করুক 
পুত্রদিগের অংশ বিভাগ হয়, তবে বিমাঁতাঁকে সন্তানদিগের 
সহিত ষমানাংশ দিতে হইবে। যদি স্ত্রীধন লাভ, 2 
থাকেন তবে অর্ধাংশ লইবেন। 


১৮৮ গৃহন্থজীবন। 


পিতামহ ধনে পিতামহী প্রভৃতিও এইরপ ব্যবস্থা! অর্থাৎ 
পিতামহীসত্বে পৌন্র কর্তৃক পিতামহ ধনের বিভাগকালে 
তাহাকে মাতৃবৎ্ ভাগ দিতে হইবে | ০8 

যখন পিতার আর সন্তান হইবার সস্তাবন! থাকে না, তখন 
পিতামহের ধন 'পৌন্র কর্তৃঝ বিভাগ হইবে। 

পিতা মাতার বিদযমানাবসথায় ধন বিভাগ করা ধর্মমত? সিদ্ধ 
হয় না। 
পতিত কিম্বা প্রত্রজিত অর্থাৎ সংসারশরমনন অখব। 
ধনেচ্ছারহিত পিতা বর্তমান থাকিলেও ধন ব্ভ গ 
করিষা লইতে পারে। 

পিতা জীবনাবস্থায় এই ধন দান করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত 
হইলে অথবা খণ করিলে, পত্রেরা পিতার বিয়োগানত্তর মেই 
ধন রাখিয়া অবশিষ্ট ধন বিভাগ করিয়া লইবেন। যদি পিতার 
ধন না থাকে, তথাপি পত্রের! আপনাদিগের ধনে গিতার ধণাদির 
পরিশোধ করিবেন। 

মাতা বর্তমান থাকিলে যদি ধন বিভাগ হয়, তবে পুজেরা 
আপনাদিগের সমান অংশ মাতাকে দিয়! অংশ করিয়া লইবেন । 
কিন্ত প্রাপ্ত স্্রীধনে পুর্ষোক্ত অর্ধাংশ পাইবেন । 

অপ্রাপ্ত বয়স্থ বালকের ধন অথবা বিদেশস্থ ব্যক্তির ধন 
কোন বিশ্বাসী বন্ধুর নিকট গচ্ছিত করিয়। রাখিবে। 

থে ব্যাক কৃতী, স্বীয় ক্ষমতায় উপাজ্জন করে এবং 
পিতৃধনে স্পৃহারছিত হয়, তাহার গঞ্দের ছুরত্ততা নিরাশের 
নিমিত্ত তওুল গ্রস্থাদি দিয়া বিভাগ নিন 1 অর্থাৎ দিতি 
অংশ নিরস্ত করিবে। | 


দায় ভাগ ১৮১ 


অসং খস্কৃত ভ্রাতা কি ভগিনী যদ্দি থাকে তবে পৈতৃক ধন 
বারা সংস্কার করিয়া তনে অবশিষ্ট ভাগ হইবে। পিতৃধনের 
অভাবে স্বীয় ধন দ্বারা তাহাদিগের সংস্কার করিবে, অনুঢা 
ছুহিতার বিঝাহোচিত বন্ত দান করিয়া ধন বিভাগ করিবে 
. পৈতৃকধনে অনধিকারীণো বাবস্থা 
. ধর্মযুক্ত পল্রই! পিতৃধনের অধিকারী হয়, অধার্মিকের 
ধনাধিকার হয় না। মুতজনের শ্রাদ্ধাদি না করিয়া তাহার ধন 
হরণ করিলে" গৃছীতা চতুব্র্ণ বধের যে গাপ সেই পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত নিয়গ্তই করিবে। 

পিতার মরণীনস্তর ক্লীব, কুষঠী, উন্মত্ত, জড়, জন্মান্ধ, পতিত- 
পল, অন্নযাসধন্মগ্রহণশীল, পিতৃধন প্রাপ্ত হয় না। কেবল অন্ন 
বস্ত্র প্রাপ্ত হইতে পারে কিন্তু পতিত । 


একাদশ পরিচ্ছেদ । 
রেলওয়ের নিয়ম। 


ইষ্ট ইগ্ডিয়ান রেলওয়ের সকল ্টেশনেই মাক্্রাজের অনুরূপ 
সময় রাখা হয়, এবং সেই অনুসারে রেলওয়ের ্বড়ী মিলান 
থাকে। আমাদের কলিকাতার সময় অপেক্ষা উহ! ৩৩ মিনিট 
কম অর্থাৎ ষখন আমাদের কলিকাতার হ্ড়ীতে ১ যায 
তখন মাজ্রাজ সময়ের ৯টা ২৭ মিনিট। 


১৯৪ গৃহস্থ-জীবন 


ইষ্ট ই্ডিয়ান রেলওয়ের ভাড়া যাইলে প্রতি ১ম শ্রেণীর 
জন্ /১০ আনা, ২য় শ্রেণীর জন্য ১৫ তিন পয়সা, মধ্যবস্থা 
শ্রেণার জন্য ৭॥ দেড় প্স! এবং তৃতীয় শ্রেণীর জন্য ইংরেজী 
ছ॥পাই। ইংরেজী ১২ পাইয়ে এক আনা হয়” ৩ বরের 
ন্যুন বয়স্ক শিশুর ভাড়া লাগে না, তদৃর্ধ ১২ বংসর পথ্য্ত 
বয়সের বালক বালিকার ভাড়া উপরোক্ত ভাড়ার অর্ধেক । 
ঘোড়ার ভাড়া আরোহীর গাড়ীতে প্রতি মাইলে %৭ আনা, 
২টীর ৬০ আনা, তিনটীর 1* আনা, ৪টীর 1 আনা, ৫টার 
1* আনা, এবং ৬টা হইলে ॥০ আনা, অর্থাৎ একই ব্যস্ডি 
একটার অধিক লইয়া যাইলে উত্তরূপ ভাড়ার ইতরবিশেষ 
হইয়াথাকে। প্রত্যেক ঘোড়ার সাহত একজন করিয়া চাকর 
বিনা! ভাড়ায় লইয়া! যাওয়া যায়। | * 
কুকুর গাড়ীতে লইয়া যাইলে প্রতি ৫ মাইলে।* আনা ৭ 
আরোহীর সহিত লইয়া! যাইলে উহার দ্বিগুণ ভাড়া দিতে হয় 
কুকুর ভিন্ন বিড়াল, বাঁদর, খরগরস ও. অন্যান্য ক্ষুদ্র জন্তর. 
ভাড়াও এরূপ । 
যদি কেহ টিকিট না লইয়া গাড়ীতে উঠেন, কিন্বা টাকিট 
হাঁরাইয়া ফেলেন, তবে যেখান হইতে গাড়ী ছাড়িয়াছে তাহাকে 
সেখান হইতে ভাড়া দিতে হইবে । ূ 
কোন্‌ কোন্‌ ষ্টেশনে গিয়া আরোহীদিগকে গাড়ী বদল 
কারতে হয় ষথা,--বরাকর যাইতে জীতারামপুরে, রাজমহল 
ষাইতে তিন পাহাড়ে, মুক্গের ধাইতে জামালপুরে, কাশী যাইতে 
: সৌধ সরাইয়ে, জব্বলপুর যাইতে এলাহাবাদে, আগরা যাইতে 
চোলপুরে, এবং গোয়ালিয়র যাইতে টু লায়, গিরিভি যাইতে 


রেলগয়ের নিয়ম ১৯১. 


অধুপুরে,, ত্রিহত ঘাইতে মোকামায়, গয়। যাইতে বাকীপুরে, 
অধোধ্যা'ও রোহিলখণ্ড রেলপথে ধাইতে কানপুর বা আলি- 
গড়ে, ঠঞ্জাব যাইতে গাজিয়াবাদে, এবং ত্বারক্ষেখর যাইতে, 
সেওড়াফুলিতে গাড়ী বদল করিতে হয়। 

কলিকাতা হইতে ফধাহারা প্রথম, দ্বিতীয়, বা মধযপ্রেরীতে 
ইষ্ট ইন্ডিয়া রেলপথে কোথাও, ষাইবেন, তাহার উত্ত কোম্পা- 
নীর কলিকাতাস্থ ফেয়াললাপ্লেশে ষে আগিষ আছে সেখান 
ছইতেও টীকিট লইতে পারেন। 

এক শ্রেণীর টীকিট লইয়া উপরের শ্রেমীতেও যাওয়া যাতে : 
পারে, কিন্ত উচ্চ শ্রেনীতে যাইবার ষে অতিরিক্ত ভ'ড়। তাহা 
ধরিয়া দিতে হইবে । 

ষাহারা প্রথম শ্রেণীতে গমন করেন, তাহারা তৃতীয় শ্রেণীর 
ভাড়া দিয়া ৩ জন চাকর বাচাঁকরাণীকে এবং খাহাঁরা দ্বিতীয় 
শ্রেণীতে গমন করেন তাহার! জন এরুপ ব্যক্তিকে আপনাদের 
গাড়ীতে লইয়া যাইতে পারেন । 

কোন গাড়ীর একটা খণ্ড বা সমস্ত এবি ৪৮ 
খণ্টা পূর্বে ঞ্রেশগে সংবাদ দ্বিতে হয়। গ্রন্ধপ এক একটী. 
ধণ্ডের জন্য ৮ জনের ভাড়া দিলে সমস্ত ধ্ডটা একচেটিয়া 
করিষা লওয়া যাইতে পারে। পু 

আধারণ রিটারণ টিকিট ।-_প্রথম দ্বিতীয় এবং মধ্যম শ্রেণীর 
আরোহীকে যাতাম্বাতের টিকিট একবারে লইতে পারেন। 
তৃতীদব শ্রেণীর আরোহীদের জন্য রিটারণ টিকিট পাওয়া যায় 
লী। মিনি যে শ্রেণীতে যাতায়াত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে 
স্বেই শ্রেণীর পুরা ভাড়া ও তহারতিন- ভাগের এক ভাগ. 


১৯২ গৃহন্থ-জীবন | 


দিয়া উক্তরূপ টীকিট লইতে হুইবে। কিন্তু নির্দি্ি মগ 
মধ্যে ফিরিয়া আসিতে না পারিলে মে টীকিট ব্যবহার করা 
যাইতে পারিবে না। যথা_-১৫* অথবা তাহার কম দুর খাইবার 
জনা ৫ দিন, ২৫০ মাইলের অধিক ৫০* মাইলের শুন ৮ বি) 
'৫০* মাইলের অতিরিক্ত দরের জন্য ১২ দ্বিন। 
 উক্তবিধ রিটারণ টিকিট ৪ মাসের জন্য লওয়! যাইতে 
পারে, কিন্তু ১৩০ মাইলের কম. দরে যাইবার জন্য পাওয়া 
বায় না। ভাড়ার নিয়ম এই, যে শ্রেণীতে যাইবার ইচ্ছা হইবে 
তাহার দেড়] ভাড়া লাগিবে। এইক্ধপ টাকিট লইঙ্স, যেখানে 
ইচ্ছা নাঁমিতে পারা যায় কিন্তু একদিকে একবারের অধিকবার 
ঘাওয়া। যায় না অর্থাৎ কলিকাতা হইতে কাঁশী যাইবার জন্য 
টাকিট বর্ধমান পর্যন্ত গিয়। হুগলী আসিয়া তাহার পর আবার 
কাশী ষাওয়! যাইতে পারে ন|। 
প্রথম শ্রেণীর আরোহী বিন! ভাড়ায় দেড় মন, দ্বিতীয় 
শ্রেণীর আরোহীর! ত্রিশ সের, মধ্য শ্রেণীর আরোহীরা ২০ 
সের, তৃতীষ শ্রেণীর আরোহীরা ১৫ সের এবং বালক 
উহাদের অর্দেক তাড়া লইয়া যাইতে পারেনখ, তদৃদ্ধ প্রত্যেক 
মাইলে অর্ধ পয়্গ! হিসাবে ভাড়। দিতে হয়। 
পৃথক্‌ পার্শেল পাঁচ সের ওজনে ১০* মাইল দুরব্তাঁ স্থানে 
পাঠাইলে ৬০ আনা, 'অভিরিক্ত ১** প্রতি ১০০ মাইলে /* 
পানা) দশ সেরে 1/* আনা, অতিরিক্ত প্রতি ১০৭ মাইলে 
৬* আনা; কুড়ি সেরে।9০ আনা! অতিরিস্ত প্রাতি ১০* মাইলে 
1/৫ আনা; চ্লিশ সেরে ৪* আনা), 'অভিরিভ্ত ১৪ মাইলে 
1%* আনা ভাড়া লাগ্গে।.. 


রেলওয়ের নিয়ম ১৯৩ 


রেলওয়ে গাড়ীতে মূতদেহ লইয়া যাইতে হইলে মাইল 
প্রতি 18০ ভাড়া লওয়া হয়, কিন্ত ভাড়া ৫. টাকার যত কম 
হউক থুরা ৫২ টাকা. দিতে হইবে। . | 
[কতকগুলি নিয়ম ।২-গাড়ী যখন চলিতে আর করিবে তখন 
কেছ ভাঙ্াতে উঠিলে দণ্ডনীয় হইতে হইবে। . 

রেলওয়ের কণ্মরচারীরা যেখানে যখন টীকিট দেখিতে.চাইবেন 
দেখাইতে হইবে। 

সংক্রামক রোগ থা, বসন্ত, ওল্াউঠ প্রভৃতি রোগাক্রান্ত 
হইয়া কেহ শাড়ীতে উঠিলে দগ্নীন্ হইতে হয়। 

মাদক দ্রব্য মেবনে মত্ত ব্যক্তিকেও গাড়ীতে যাইবার 
নিষেধ আছে। 

'রেলওয়ে কৌম্পানীকে ঠকাইবার উদ্দেশে যে কোন কাজ 
করিবে ভাহাতেই দণ্ডনীয় হইতে হইবে। 
_. অহখাত্রিদিগের সম্মতিক্রমে গাড়ীর মধ্যে ধূমপান কর! 
যাইতে পারে। 

গাড়ীতে কোন অস্থবিধা বা বিপদ হার হইলে গড 
গাছেব বা ষ্টেশন মাষ্টারকে জানাইতে হইবে। তাহারা সাধ্যা- 
সুমারে তাহার প্রতিকারের চেষ্টা পাইবেন। 


সপ 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ। 
তারের সংবাদ । 


_ টেলিগ্রাফের সুবিধা ।_ডাকের কুটি হওয়ায় অন্প সমগ্র 
মধ্যে দেশ বিদেশে পত্র পাঠাইবাঁর যেরপ সুবিধা হইয়াছে, 
তাহাতে আরও শীঘ্র সংবাদ পাঠান যাইতে পারে। এমন কি 
টেলিগ্রাফ আপিশে বসিয়া যতদূর হউক না কেন, আমাদের 
দেশের অন্া কোন স্থানের লোকের সহিত কথা বার্তা, কাহারও 
মত, সংবাদ দেওয়া ও লওয়া যায়, কিন্ত ইহাতে কিছু অধিক 
খরচ লাঁগে। | 

সংবাদের শ্রেণী ভাগ ।--তারে সংবাদ পাঠাইবার খরট তিন 
প্রকারে নির্দিষ্ট আছে। হথাজরুরী (51৫90), সাধারণ 
(98109) এবং বিলম্বিত (৫6670) 1 

জরুরি সংবাদ ।-_আটটা কথায় ছুইটা টাকা! এবং তদতিরিক্ 
প্রত্যেক কথায়।*আনা খরচ লাগে। এই সংধাদ্ পাইবা মাত্র 
টেলিগ্রাফ অপিশের কর্মচারীরা তৎক্ষণাৎ নির্দিষ্ট গ্থানে পাঠাইয়া 
সাধারণ সংবাদ।-_-আটটী কধীর ১২ টাক] এবং অতিরিক্ত 
একটি কথায় ৪*আনা খরচ দিতে হয়। টেলিগ্রাফের কর্মচারীরা 
আপনাদের জরুরী কাজ সারিয়া এই রূগ সংবাদ গাঠাইয়া 
খাকেন। এজন্ত কিছু বিলম্ব হইবার সন্তবন]। 

বিপত্বিত' সংবাদ।--এই সবাদ উপরোজ ছুই প্রকার 


তারের মংবাদ। ৬৯% 


ঈংবাদের পরে প্রেরিত হয় বলিয়া বিলম্ব অধিক হয়। সচরাচর 
যে দিন সংবাদ রওনা করা! যায়, তাহার পর দিন প্রাতে ঠিকানার 
পৌছিটা থাকে। ইহার খরচ অটটা বথায় ॥*আনা, অতিরিক্ত 
প্রত্যেক কথা /*আনা হিসাবে দিতে হয়। 

যেমন ডাকঘরে চিঠি খানি ॥* তোলার ' কম ওজনের 
হইলেও ১০ আধ আনা দিতে হয়, তেমনি আট-টার কম 
কথার সংবাদ দেওয়া! হইলেও আটটা কথারই মাজুল দিতে 
হয়। 

বাহারক সংবাদ পাঠান যার, ভাহার নাম ও কান এবং 
যে ব্যক্তি পাঠায় তাহার কেবল মাত্র নামটার জন্য খরচ দিতে 
হয়না। যদি কোন সংবাদ প্রেরক আপনার ঠিকানা সংবাদ 
স্বরূপ পাঠাইতে ইচ্ছা! করেন, তবে তাহার জন্য উপরোক্ত 
হিসাবে খরচ দিতে হইবে। 

বাদ পাঠাইবার অমর ফরমে লিখিক্বা দিতে হয়--সেই: 

বাদটা উপরোক্ত তিনটীর মধ্যে কোন শ্রেণীর । 

সংবাদ কোন্‌ ভাষায় কি অক্ষরে লিখিতে হয় সকল 
জংবাদই ইংরেজী অক্ষরে লিখিতে হইবে। কিন্তু সকল ভাষাতে 
দেওয়া! যাইতে পারে। ইংরেজী অক্ষরে, বাজালা, হিন্দি, পারসী, 
উদ্দ সকল ভাষার সংবাদ দেওয়া বাইতে পারে। ইংরেজী ' 
ভাষার ছয়টা বাক্যাংশ (8311919) অপেক্ষা যদি কোন কথা 
সমধিক হয়, তবে তাহা একটী অতিরিক্ত কথার মধ্যে গণ্য. 
হইবে। 7 

ফরম কোথার পাওয়া যায়।-- সংবাদ পাঠাইবার জন্য নিস 
ছাপান ফরম বিনা মুল্যে সকল টেলিগ্রাফ ও পোষ্ট আপিশে 


১৯৬ গৃহস্থ-জীবন। 


প্রাপ্ত হওষ্কা যায়। ফরম না পাওয়া গেলে সাধারণ, কাগর্জে 
সংবাদ পাঠাইবার উপরোক্ত বিষয় গুলি লিখিয়া দিলেও 
চলে। পা 
কোন্‌ সংবাদ গ্রহণ করা হয়না।_ভীতি বা জন্দেহজনক 
কোন সংবাদ পাঠাইতে হইলে টেলিগ্রাফ আপিশে কর্মচারীরা 
্বর্ণমেন্টের সেব্রেটরীর অন্গুমতি ব্যতীত পাঠাইতে পারেন না। 
প্রেরকের স্বাক্ষর প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার নিজের হওযী চাই । 
তৎযন্বন্ধে টেলিগ্রাফ আগিশের কর্মুচারীদিগের সন্দেহ হইলে 
ষে ব্যক্তি সংবাদ লইয়! যায়, তাহাকে সেই সন্দেহ ভঞ্জন করিতে 
হইবে। লিখিত সংবাঁদের উপর কাটকুট থাকিলে প্রকে 
তাহার উপর স্বাক্ষর করিতে হয়। 
রসীদ খরচ সমেত টেলিগ্রাফের সংবাদ অপিশে দাখিল 
করিলে একখানি রশীদ পাওয়া ষায়। ষে জাহাজে ডাক যায়, 
সেই জাহাজ বা অন্য কোন জাহাজ হইতে কেবল বেয়ারিং 
সংবাদ গ্রহণ করা যায়, তন্তি্ন অন্ত কোন প্রকারের বেয়ারিং 
সংবাদ: দেওয়া ঘায় না । | 
প্রত্যুত্তর জাইবার খরচ ।_-কাহারও নিকট তারে সংবাদ 
দিক্কা তাহার উত্তর পাইবার জন্য টেলিগ্রাফ আপিশে খরচা জমা 
'দ্বিভে হইলে টেলিগ্রাফের সংবাদের নীচে 09017 0090913) 
'্যবাবের খর্চা দেওয়া গল” এই কথা লিখিয়া দিতে হয়। 
কথার জন্য পৃথক খরচ দিতে হয় না। কিন্তু ষবার পাইবার 
জন্য ষে ধরচ দেওয়া হইবে তাহা কোন মতে ॥০ আনার কম 
নাহদ্ধ। এরূপ টেলিগ্রাফ বিলি না হইলে প্রেরককে তাহার 
খপর দেওয়া হইয়া থাকষে। যে টেলিগ্রাফ বিলি হয় নাই, প্রেরক 


তারের মতবাদ), ১৯৭ 


কলিকাতা টেলিগ্রাফ চেক আগিশে দরখাস্ত করিয়া তাহার জম! 
দেওয়া'টাকা ফেরত লইতে পারেন। যে ব্যস্তিকে এই রূপে 
সংবাদ পাঠান যায়, টেলিগ্রাফ আপিশ তীহাকে সংবাদ সহিত 
যবাবের খক্চ পাঠাইয়া দেন, তিনি ইচ্ছণ করিলে তাহার পর 
৩০ দিনের মধ্যে প্রত্যুত্তর দিতে পারেন। 

টেলিগ্রাফের প্রাপ্তিস্বীকার যদি কোন টেলিগ্রাফ 
পাঠাইয়া কেহ সেই টেলিগ্রাফ পৌছিল কি না তাহার খবর 
জানিবার ইচ্ছা! করেন, তাহা হইলে তাহাকে অতিরিভ্ঞ ৯২ 
টাকা জুম! দিতে হইবে। টাকা জমা দিলে তিনি যেখানে 
থাকিবেন, সেই খানে তীহাকে খবর পৌছিয়া দেওয়া হয়। 
'অবশ্ত ইহার জন্য তাহাকে টেলিগ্রাফ আফিশে তাহার ঠিকান! 
লিখিত! দিতে হইবে। 

টেলিগ্রাফ খোল! বিলি হইবার বিষ -প্রেরক ইচ্ছা 
করিলে টেলিগ্রাফ খোলা! কভারে বিলি হইতে পারে, কিন্তু তাহা 
ফরমে লিখিয়া দিতে হইবে। রি 

টেলিগ্রাফ সম্বন্ধে কোন অহ্ৃবিধা শ্বটিলে, কোন কর্মচারী 
আপন ক্ষমতার অপব্যবহার করিলে, কলিকাতাস্থ টেলিগ্রাফ 
অপিশের প্রধান দুপারিস্টেখডেটকে চিঠি বারা জানাইলে তাহার 
প্রতিবিধান টি ॥. 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । 
 ডাকঘরশম্বন্ধীয় নিয়মাবলী | 


মুসলমানদিগেন অধিকার কালে আমাদের দেশে ডাকে 
পত্রাদদি প্রেরণের ব্যবস্থা থাকিলেও অধুনা ভাহার বহুল প্রচার 

ও সুবিধা নির্ধবন্ধন লোকে জর্নাদা ডাকযোগেই পত্রা্ধি ও ছোট 
ছোট জিনিষ পত্র প্রেরণ করিয়া থাকেন। * 7 

সংবাদ পাঠাইবার জন্য পোটকার্ড ও গত সর্ধদাঁ ব্যবহৃত 
হুইয়া থাকে। | 

গেষ্ট কার্ড ।--পোষ্ট-কার্ডের শিরোনামে কেবল নাম ও 
ঠিকানা ব্যন্টীত আর কোন কথা--যেমন“জরুরী,”শীপ্র পৌছে” 
ইত্যাদি বা, এমন কি ধিনি সেই কার্ড পাঠান তাহার নাম 
র্ধ্যত্ত লিখিলে ডাকঘরের কর্মচারীরা তাহার জন্য ,১* আধ 
'আনা মাসুল আদায়. করিয়া থাকেন! অতএব তাহ? নিষিদ্ধ । 
এইরূপ এক পর্বসার কার্ডে ভারতবর্ষের সর্বত্র এবং ব্রচ্মদেশে . 
মৎবাদ পাঠান যাইতে পারে। ইংলগ, স্কটলগু বা আরলও 
্স্থতি দেশে যে পোষ্ট কার্ডপাঠান যায় ৫৬ মূল্য /১০ 
পেড় আনা। 

: কাডেপত্র লিবিয়া কোন ব্যক্তির নিকট হইতে উত্তর 
পাইবার জন্য “ঘবাবী” (০5) কার্ড ব্যধহত হয়। 
ভারতবর্ষ ও ক্রদ্মদেশের জন্য যে যবাঁধী কার্ড ব্যবহার করা 
যায়,তাহ'র মূল্য ১০ আনা, এবং ইংলও প্রভৃতি দেশের জন্ত ' 
৬, আনা। ষবাধী কার্ড সম্বদ্ধেও' উ্তরূপ নিয়ম। কেবল 
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সেই কাডের যে অংশ টুকৃতে যবাব উনি তাহার যে টিকে 
শিরোপামা দিতে হক, সেই দিকে আপনার লাম ও ঠিকানা 
লিখিয়' দিতে পারা থায়। 

চিঠি ।-*বিস্তারিত সংবাদ লিখিবার প্রয়োজন হইলে চিঠি 
লিখিতে হয়। সেই চিঠি পাঠাইবার জন্য ডাকখরে এক রকম 
“ধাম” পাওয়া যায়। এই প্রকার খাম ভিন্ন ভিন্ন মুলোর 
পায়! যায়, যথা”-১০ আনা, ২১৫ আনা,-/০ আনা, ও 1১০ 
আনা। এতদ্যতীত ইৎরাজী ৮ পাই অর্থাৎ ভিন গমন অপেক্ষা 
কম মুল্যের একপ্রকার মজবুত খাম পাওয়া যায়, তাহা 
প্রায়ই রেজিদ্রী চিঠির জন্য ব্যবহার হইযা থাকে। 

অগ্রিম মাহ্ুল।-_বাঁজারে অচরাচর যেখাম পাঁওয়া যায়, 
তাহার ভিতর পুরিয়াও পাঠান যায় কিন্ত খরচস্বরূপ আধভোলা 
ওজনের চিঠিতে ১০ আনার টিকিট, আধ তোলার উপর ১ 
তালা পর্য্যন্ত ওজনের চিঠিতে /* আনা, এবং এক তোলার 
উপর প্রত্যেক ১ তোলা ওজনে /* হিসাবে টিকিট দিতে হয়! 
টিকিট নাদিলে সেই চিঠি পৌঁছিয়া দিয়া ডাকঘরের কী 
চারীরা দ্বিগুণ মাগ্নুল আদার করিয়া থাকেন। আমাদের দেশের 
অনেকের একটা ধারণা আছে বেয়ারিং (টিকিট না দেওয়া) চিঠি 
শী যায়, বাস্তক্চক.তাহা! নহে, বরং স্থানবিশেষে অর্থাৎ, মফ", 
স্বলের ডাকরে এ রূপ পত্র দিলে অতিরিক্ত একদিন বিলম্ব 
হয়, কেননা আজি কালি পল্লীগ্রামের শাখা! ভাকঘরের অমন 
টাকা কড়ির কাজ যে বড় আপিসের সহিত থাকে, সেই ডাক্ক" 
ঘরে আসিয়া মাণডলের হিসাব ভুক্ত টি জন্য একদিন, 
পড়িয়া থাকে ।, | ৪২৪, 
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ইংলও স্বলগু আগ্নরলগ্ড প্রভৃতি দেশে চিঠি পাঠাইডে 
হইলে অর্ধ আউন্স অর্থাৎ এক টাকা ও চারি আন। ওজনের 

পত্রে 1১* আনা লাগে। আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেট, 
কানেডা প্রভৃতি দেশে'ষদি রিটন রাজ্য দিবা ডিঠি, পাঠান যায়, 
তাহ! হইলেও হারে মাসুল দিতে হয়। 

ইউরোগের অন্যান্য দেশে পত্র গাঠাইতে উপরোক্ত ওজ- 
নের চিঠির জন্য ৬/* জানা মান্থল লাগে। ফরাসী প্যাকেটে, 
লঙ্কাদ্ধীপে চিঠি পাঠাইতে হইলে প্রতি এক আউব্ম ওজনের 
পত্রে ৬০ আনা এবং যদি স্থলপথ্র ডাকে পাঠান যায়, তাহ! 
হইলে 9, আনা দিতে হস্ব। 

অষ্ট্রেলিয়া উপনিবেশের জন্য ১ আউন্স ওজনে চিঠির 
মাদুল।%*অনা এবং বরিশিসি হইন্না উত্তমাশা অভ্তঃরীপ ও 
নেটালে চিঠি দিতে হইলে 8৮ ।4 আনা ও ॥* আনা 
মাহ্ুল দিতে হয়। 

অব্যবহাধ্য টিকিট ।__একবার ব্যবহার করা হইস্কাছে অথাং 
যাহার উপর ভাকঘরের মোহর দেওয়া হইয়াছে, এরূপ টিকিট, 
কিম্বা সে টিফিট গরেম্ক্ট এনভেলপ) টিকিটযুত্ত খাম বা গোষ্ট- 
কার্ড হইতে- কাটিয়া লওয়া লইলে তাহাও' ব্যবহৃত হইতে 
গারেনা। যদি কেছ তদ্রগ টাকিট ব্যবহীর-করে, বে সে চিঠি 
মানুল না দেওয়ার জন্যে বিমি করিবার সমর দ্বিগুণ মাহুল: 
আদায় হইবে । যদি কেহ গবর্ণমেণ্টের মাহুল ক্ষতি করিবার 
অভিপ্রায় ষেরূপ কাজ করে, তবে তাহা প্রমাণিত হইলে তাহার : 
ছুই বংসর কঠিন পরিশ্রযের সহিত কারা বাস, অথবা অর্থদণ্ড 
কিশ্বা উভয় দই হইতে পারিকে। 
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পত্রাদি বিলম্বে রওনার মাহুল।--ডাকঘর হইতে পত্রারি 
রওনা 'হইবার যে সময় নির্দিষ্ট থাকে, তাহার অন্ততঃ অর্ধঘণ্টা 
পূর্ব আপিশের বাক্স হইতে পত্রা্দি বাহির কর! হয়, তাহার 
পর ভাকর্থরের বাক্সে কোন পত্রাদি দিলে সে পত্র আর সেই 
ডাকে রওনা হয় না, কিন্তু ঘদি পত্রের উপযুক্ত মানুলের অতি- 
রিক্ত ।* আঁনার টিকট তাহাতে লাগাইয়া দেওযা খায়, তাহা 
হইলে ডাক রওনার ১৫ মিনিট পূর্ব্ব পর্য্যত্ত চিঠি দিলে সেই 
ডাকে যাইবে। 

চিঠির বাঁল্স।-_যেসকল ভাকবাকৃসে “কেবলমাত্র ভিঠি" 
(9৮60৪ 09015) লেখা থাকে, তাহাতে কেবল পত্র ও পোষ্ট- 
কার্ড দেওয়া ধায়, তন্ন অন্য কোন প্রকীর কাগজ পত্র রওন! 
করিলে তাহা পৌছিতে বিলম্ব হইয়। থাকে। 

রওনা করা! দ্রব্য ফেরত লেওয়!।-_কোন পত্র, পোষ্টিকার্ড, বুক 

প্যাকেট বা পার্শেল ডাকখরে দিয়া ফিরাইয়া লইতে হইলে, 
কোন বিভাগের উচ্চতন কর্মচারী, ডিরেক্টর জেনেরল, লেপ্টে 
নাণ্ট গবর্ণর অথবা গবর্ণরজেনেরলের অনুমতি শু এক টাকা ফি 
ঘ্যতীত পাওয়া যায় না। এ ফি প্রত্যেক দরখান্তের জন্য 
জানিতে হইবে। ঘদি একখানি দরখাস্তে ত্রন্ধপে তিন চারি 
খানি চিঠি বা'কোন কাগজ পত্র ফেরত লইবার প্রার্থন। 
থাকে, তাহ! হইলেও অধিক দ্বিতে হইবে না। 

একখানি চিঠির ভর একজনের অধিক ব্যক্তির জন্য 
পৃথক শিরোণীমাযুক্ঞ পত্র দেওয়া নিষিদ্ধ। 

চিঠিতে যে অগ্রিম মাসুল (টিকিট, যোগে ) দেওয়া যায়, 
তাহ! ঘ্দি গুজনের উপযুক্ত ন! হয়, তবে ওজনের পরিমাণ যত 
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হইবে তাহার দ্বিগুণ মান্ুল চিঠি বিলি করিবার ময় আদায় 
হইয়া খাকে। 

ব্যারিৎ পত্জাদির মাহুল ফেরত পত্রের গ্রাহককে ক্ষতিগ্রস্ত 
করিবার উদ্দেশে যদি কেহ এ পত্র লেখে এমন এমা হয়, 
ভবে তাহীর মাইল ফেরত পাওয়া ফাঁয়। 

নালিশ ।-_পোষ্ট আপিশের কৌন ক্রটীসম্বন্ধে নালিশ করিতে 
হইলে “পোষ্টাপিশের বিরুন্কে নালিশ” এই কর়টা কথ! লিখিয়! 
চিঠির উপর প্রেরকের পুর! নাম ও ঠিকানা লিখি! দিলে 
তাহার মাহুল দিতে হয় ন!। এরূপ নালিশ পোষ্টমাষ্টার জেননা- 
রেলের নিকট পাঠাইতে হয়। র 

কাহারও অপেক্ষার ডাকঘরে পত্র জম! রাখিবার বিষয় ।-- 
পত্রের উপর “পোর্টাপিশে থাকিবে, গ্রাহক ভাকখরে আসিয়া 
লইয়া যাইবে” এইরূপ লিখিয়া ডাকে পাঠাইলে দেই লোকের 
অপেক্ষায় ৩ অপ্তাহ কাল সেই পত্র যে ভাকঘরে পাঠান যায় 
সেই খানে খাকে। উক্ত সময়ের মধ্যে না টি লেখকের 
নিকট ফেরত পাঠান হয়। 
ফেরত চিঠি কোন চিঠির মালিকের ঠিকানা না সেই চিঠি 
লেখকের নিকট ফেরৎ যায়, তাহার জন্য লেখককে মাহুল দিতে 
হয় না। আর ঘদ্দি মালিক চিঠি পাইয়াও না লন্‌; আর সেই চিঠি 
বদি ব্যারিং হয়, তবে তাহার মাসুল দিতে হয়। চিঠির উপরে 
্বদি প্রেরকের ঠিকানা লেখা থাকে, তৰে ডাকঘরের কর্ণ্চারীরা 
সেই চিঠি না খুলিয়া ফেরত পাঠান, আর যদি তাহা না থাকে তবে 
'প্রেরকের ঠিকানা জানিবার জন্য সেই চিঠি খুলিয়া ফেরত দেন।' 

বুক প্যাকেট ও সংবাদ পত্রাদ্দি।_সকল. রকম কাগজ ও বহী 
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ডাকে পাঠান যায়। উপরে "প্যাকেট পোষ্ট” এই কয়টা কথা. 
লিথিয়। উভয় দিক 'খোল। রাখিয়া বন্ধ করিতে হয়। বুক 
প্যাকেট ২ ফিট লম্বা, ১ ফুট চৌড়া এবং এক কুট পুরু হওয়া 
চাই, উহারপ্অধিক বড় হইলে ডাকে যায় না। মাহুল, প্রতি 
আধ তোলার ১০ আনা। ব্যারিং দিলে তাহার দ্বিগুণ মাসুল 
দিতে হুয়। বিলাত পাঠাইতে হইলে প্রাতি ৫ তোলায় /৯৪ 
আনা দিতে হয় । 

প্যাটারণ পোষ্ট বা নমুনার ডাক ই ডাকে সকল প্রকার, 
জিনিষের, নমুনা পাঠান ষায়। অকল ব্যবস্থাই পুস্তকের ডাকের 
মত, কেবল ভূষীমাল পাঠাইতে হইলে কৌটার মধ্যে এরূপভাবে 
মাল পুরিয়া দিতে হয় ষে, মনে করিলেই যেন খুলিয়া দেখিতে 
পাওয়া ষায়। যদি এমন কোন জিনিষ পাঠাইতে হয় ষে, বাতাস 
পরানিলেই খারাপ হইয়া যায়, তবে তাহা! উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া 
কি জিনিষ পাঠান হইতেছে তাহার উপর লিখিয়া প্রেরকের 
পুরা নাম ধাম লিখিয্বা দিতে হয়। ৪৭ তোলার অধিক 
জিনিষ নমুনার ডাকে পাঠান যায় না। বলা বাহুল্য খে, 
গ্যাকেটের উপর গ্প্যাটারণ পোষ্ট” এই কথা লিখিয়া দিতে হয়! 

পার্শেল বাঁ বাকী ভাক।-_পার্শেল ২৫ সের পর্য্যন্ত ওজনের 
হুইলে ডাকে যাইতে পারে । কাপড় বা মোমজামা় উত্তমরূপে, 
মুড়িয়া সেলাই করিয়া বন্ধ করিতে ছয়। মাহ্ুলের নিয়ম ২*২ 
তোলার কম ওজনের হইলে ।* আনা, ৪০ তোলা পর্যযস্ত ॥* 
আনা, তদূর্ধ প্রতি ৪০২ তোলায় ।* আন! দিতে হুয়। পার্শে 
লের মাহুল অগ্রিম দিলেও যত পশ্চাৎ দিলেও তত। অন্যান 
গিনিধের ন্যায়-.ব্যারিং হইলে দ্বিগুণ দিতে হয় লা। অগ্রিম 


২৪৪. _ গ্বৃহস্থ-জীবন। 


দিলে নগদ দিতে হয়, টাকিট দিলে তাহা অকর্মপ্য হইয়া থাকে? 

রেজিস্ত্রী করির! দিবার নিষ্বম।-_কোন প্রকার মুল্যবান জিনিষ 
ডাকে পাঠাইতে হুইলে তাহা রেজিত্রী কর! কর্তব্য। বেজি্রী 
করিলে পত্রার্দি নষ্ট হুইবাঁর অতি অল্প সম্ভাবনা । চিঠি, পোষ্ট 
কার্ড ও বুক প্যাকেট সকলই রেজিদ্রী করা যাইতে পারে, তাহার 
জন্য উপযুক্ত মাস্ুলের উপর কেবল রেজিত্রী ফিঃ %* আনা 
মাত্র লাগে। কেবল পার্শেল রেজিদ্রী করা যায় না। কারণ 
রেজিঘ্রী করিয়! কিছু পাঠাইলে তাহার জন্য ডাকঘর হইতে 
এক খানি রদীদ পাওয়া যায়, কিন্তু পার্শেল মাত্রেই রসীদ 
পাওয়া গিয়া থাকে। 

রেজি্রী পত্র বিলি করিবার সময় গ্রাহকের নিকট রসীদ 
লওয়া হয়। সেই রসীদ পোষ্ট আপিশে থাকে, আর যদি 
প্রেরক রসীদ পাইতে ইচ্ছা করেন তবে ০ আনার টাকিট 
অতিরিক্ত দিয়া “রসীদ প্রাপ্য? (90001907066 086) 
লিখিয্বা দিলে গ্রাহকের স্বাক্ষরযুক্ত একখানি রসীদ পাওয়া যায়। 
নোট, ঢীকিট প্রত্ৃতি মূল্যবান ভ্রব্য ডাকে পাঠাইতে হইলে 
রেজিদ্রী করিয়া পাঠান উচিত। রেজিগ্রী করা পত্রাছি . 
ও পার্শেলে গাল! দিয়া শীল মোহর করিয়া দেওয়! স্বতো- 
“ভাবে বিধেষ্ক। 

ত্যালুপেয়েবল।-__-পোষ্টকার্ড ছাড়া, সকল প্রকার চিঠি, 
প্যাকেট ও পার্শেল ডাকে পাঠাইয়া তন্মধ্যস্থ দ্রব্যের মূল্য 
গাদায় করিবার জন্য পোষ্ট আপিশের উপর ভার দেওয়া 
খাইতে পারে। ত্যানুপেয়েবল পোষ্টে কিছু পাঠাইতে হইলে 
ভাহার উপরে “ভ্যালুপেয়েবল* এই কথাটা লিখিয়া, ডাকঘর 


ডাকঘরসম্বদ্ধীয নিয়মাঁঁলী। ২০ 


হইতে*তজ্জন্য ষে একখানি ফরম বিনা মূল্যে পাওয়া যায়, 
তাহাতে আপনার ও গ্রাহকের নাম ধাম এবং কত আদায় হইবে 
বিস্তারিত লিখিন্না দিতে হত। আদায় করিবার উপযুক্ত ১০২ 
টাকা বা তাহার কম হইলে গ০ আনা, ২৫৭ টাকা পধ্যন্ত ।* 
আনা, ৬০২ টাকা পর্ধ্যন্ত ॥* আনা, এবং তদতিরিক্ত প্রত্যেক 
২৫২ টাকার ।* আনা অতিরিক্ত যোগ করিয়া দিতে হয়, কারণ 
ডাকঘর টাকাদি আদাত্ব করিয়া পাঠাইবার জন্য প্রন্ধপ ফিঃ 
লইম্বা থান্কেন। ভ্যালুপেয়েবল বিনা রেজি্ীতেও যাইতে 
পারে। * কেবল রেজিদ্ী করিতে হইলে পার্শেল ব্যতীন্ত নকল 
প্রকার ভ্যালুপেয়েবল পোর্টেই উপদুক্ত মান্ছলের উপর % 
আনা রেজিত্রী ফিঃ অভিরিক্ত লাগে। ইন্াতে ৬০০২ টাকার 
অতিরিক্ত মূল্যের জিনিষ পাঠান যায় না। 
_ ইন্লিওর বা বিমা।_চিঠি পার্শেল ইত্যাদি ইনমিওর করা 
যান্স। তবে কথা এই যে, উন্তমরূপে বন্ধ করিরা তাহাতে সীল 
মোহর করিতে হইবে। বিমা! করিবার সমন্র কত টাকার দ্রব্য 
পাঠান হইতেছে তাহ! ্পষ্টরূপে উ্লেখ করিতে হইবে। 

বিমা করিলে যদি প্রেরিত দ্রব্য খোয়া ঘাস, তবে পাঠাই: 
বার ৩মাস মধ্যে দরখাস্ত ,করিলে ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায়। 
এইরূপে নগদ "টাকা, নোট, সোণা রূপার গহুণা” বহুমুূলঃ 
 প্রস্তরাদি পাঠাইবার' মান্ুল ৫০২ টাকা মুল্যের দ্রব্যের উপর 
০০ আনা, একশত টাকা মূল্যের দ্রব্যের উপর।৭ আনা এবং 
তদর্ধ প্রত্যেক এক শত টাকায়।* আনা দিতে হয়, ইহ" 
ব্যতীত চিঠির মানুল এবং রেজিদ্ীখরচও দেওয়া, চাই ।, 

১৮ ঃ 
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০৬ ক 


সং হা. ডাঁকতরের হণ্ডী।--কাহাকেও নত জা 
লে -ডাকঘরে তাহা জম। দিলে 'পোষ্টাপিশ হইতে 
বর টীকা পাঠাইযা দেওয়া হয়: এইরপৈ টাকা পাঙঠা- 

বার জন্য সকল ডাকঘরে বিনা খরচে এক রকম ছাপান 
ফরম পাওয়া যায়, তাহাতে প্রেরক. ও মালিকের নাম ধাম 
ও কত টাকা পাঠান হইতেছে ইত্যাদি লিখিয়া দাখিল 
করিলেই ও টাকার এক খানি রশীদ গাওয়া যায়। তাহার পর 
ডাকঘর হইতে প্র টাকা. যাহার নাতে পাঠাল হয়, তাহার 
স্বাক্ষরমুন্ত একখানি রসীদ বিনে আনিয়া, দেন। মণি- 
অর্ডারের জন্য ১০২ টাকার, 'অনধিকের জনা %০ আনা। 
১০২ টাকার অধিক ১৫২ টাক! পর্যন্ত * আলা, ২৫২ টাকার 
উদ ৫০২ টাকা গধ্যস্ত ॥* "আনা, তাহার পর প্রত্যেক 
২৫২ টাকার 1 আনা লাগে। এক খানা মণিঘর্ডরে ১৫৯২ 
টাকার আপ্বিক পাঠান যায় নাঁ। মণিঅর্ডারের টাকা তিন 
ঘাস মধ্যে না লইলে বাজেনাপ্ত হইয্বা যায়। বিলাতে 
মণিভর্ডার করিতে হইলে মেখানকার কত পাউণ্ড ফিলিং 1 
(পেন্স পাঠাইতে হইবে কেবল মাত্র মণিছর্ডর ফরমে লিখিয়া 
দিলে, এখানকার কত্‌ টাক! ক আনা দিতে হইবে তাহা 
পোষ্টমাষ্টার লিখিয়া দিবেন, ই টাকা ও ফি দাখিল 
করিতে হইবে? | 
_ সেবিৎ ব্যাঙ্ক ।--টাকা জযাইবার জ জন্য পোষ্টাপিশে অতি 
নুনর বন্দোবস্ত করা হইপ্াছে। পরীগ্রামের প্রায় সকল পোষ্ট 
'আগিশেই টাকা জমা রাখিবার, পদ্ধতি আছে। ইহার জন্য 
_ কান খরচ নাই। এককালে ।* আনার দ্যুন জমা দেওয়] 





দেনা, আছালত। রে অতি 


টড গারেনা। রবিবার- ভি সকল রি টাকা দেওয়া 
যাইত পারে। ইচ্ছা! হইলে সপ্তাহের মধ্যে, একবার খাব; 
স্টক *মত টাকা বাহির করিয়া লওয়া যাইতে: পা এ 

 ডাকথ্যুরর সহিত, এইরূপ, হিম. খুলিতে ৃঁ 
আগ্রে কিছু জমা দিতে হ্ব।, দি দিবে 
পাওয়া যায় এবং ২৩ (দিন খে র একখার্মি ছাপান খাতা 
খাওয়া যার তাহার গর-যখন'্বীহা সংস্থান হইবে, বর্ী 
খানির সহিত, ভাকঘরে৷ শিয়া" জমা দিলেই” সেই বহীতে 
পোষ্টমাটারের বক্ষ ্র্িসথীকার পাইবে। 

গু টাকার নু. বৎসরে শতকরা ৩৭০ ভান পাওয়া টা 
খাকে। আসচ়ী লৌকদিগের স্ঞয় করিবার একটা প্রধান 
উপায় । কিছু কিছু, করিয়া জমা দিতে গায়ে লাগে না, অথচ 
অলস দিনেই বেশ টাকা নিয়া যায়, তাহাতে একটা মহৎ 
কাজ সাধন, করা তে পারে। 
















শচতু্দ বি শ পরিচ্ছো। 


দে গযানী আদালত । 
| বা দেওয়ানী আইন কাছুন অনেক। তাহাদের 
সমুদয় অংশ বিস্তৃত রূপে লিখিতে হইলে এই ক্ষুদ্র 
গ্রন্থে স্থান সংকুলান হওয়া ছুরহ, এজন্য যেগুলি গৃহস্থ 
মাত্রেরই অরশ্ঠ জ্ঞাতব্য তাহাই . হেমচন্দ্রের পিতা আপন 
স্থারকলিপিতে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন, আমরাও তদনুখারী 


২০৮ গৃহস্থু'জীবন। 


এই গ্রন্থে তাহাদের উদ্লেখ করিয়া পাঠক পাঠিকাদিগকে উপহার 
দিতেছি। | 

দেওয়ানী আদালতে কোন মোকর্দমা উপস্থিত করিতে 
অগ্রে খরচের সংস্থান করিতে হয়। এই আদালতে অর্থ ব্যতীত 
কোন মোকর্দমা চালান খায় না। সত্য বটে অনঙ্গতিপন্ 
লোকদ্দিগের খরচ হইতে অব্যাহতি দিবার পক্ষে আদালত 
বিবেচনা করিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে অনেক অনুষ্ঠান, নানান্‌ 
ঝাঙ্টীট আছে; তবে যাহারা নিতান্ত অসমর্থ তাহাদের উপায়াস্তর 
নাই, অগত্যা সেই সকল কষ্ট সম্ত করিতে হয়। -বাহাতে খরচ 
আছে এমন কাজে প্রবৃত্ত হইতে হইলে তৎসম্বন্ধে অগ্রে বিবে- 
চন! করিতে হয়। এজন্য আমরাও দেওয়ানী আদালতের খরচের 
বিষন্ত সর্বাগ্রে পাঠকবার্গকে অবগত, করাইতে ইচ্ছা করিয়া 
তহসন্বদ্ধে কতক গুলি স্থুল স্ুল নিয়ম নিম্মে সন্গিবেশিত করি- 
লাম। অধুনা আদালতের খরচ সম্বন্ধে ১৮৭* সালের ৭ আইন 
প্রবল আছে। তাহারই ভিটা আদালতের ব্য 
নির্বাহ করিতে হয়। 

১। বিবাদীর টাকা বা সম্পত্তির যা ৫২. টাকার অধ না 
হইলে 19 আনা 

২। ই্রটাকা বা সম্পত্তির মুন্দ্য ৫২ টাকার অধিক লালে 
১০০২ টাকা পর্যন্ত ৫২ টাকার উ্ধ প্রতি ৫২ টাকা! কিন্বা তাহার 
ন্যন অংশের জন্য ।% আনা। 

৩। শ্রী টাকা বা সম্পত্তির মূল্য ১**২ টাকার অধিক, 
হুইলে ১০০০২ টাকা পর্য্যন্ত ১০০২ টাকার উর্ধধ প্রতি ৯০, টাকা 
বা তাহর ন্যুনাংশের জন্য ০* আনা । 
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১। এ টাকা বা সম্পত্তির যুল্য' ১০০০ টাঁকার অধিক 
হইলে, ৫*০০২ টাকা পর্ধ্যগ্ত।-১০০০২ টাকার অধিক হইলে 
৫০৪০২ টাকা পর ১৭০২ টাকার উদ্ধী গ্ররতি একশতের, বা 
তাহার নূযুনাংশের জন্য ৫২ টাকা । 

৫। এঁটাকা বা সম্পত্তির মূল্য ৫০০০২ টাকার অধিক 
হইলে ১০০০২ টাকা পর্ধ্যত্ত ৫***২ টাকার উর্ধ প্রতি ২৫০২ 
টাকা বা তাহার ন্যুনাংশের জন্য ১০২ টাকা। 

৬); টাঁকা বা সম্পত্তির মূল্য .১০,০০০২ টাকার অধিক 
হইলে, ২০১০০০১ টাকা পথ্যন্ত-১০১০০০২ টাকার উত্ধী প্রতি 
০ ৮২ টাকা কিন্বা তাহার ন্যনাংশের জন্য ১৫২ টাক । 

৭) এ টাকাবা সম্পত্তির মুস্য ২০১০০ টাকার অধিক 
হইলে ৩০১০০০২ টাকা পর্যন্ত, ২০১০০০২ টাকার উদ্ধী গ্রাতি সহ- 
জের বা তাহার ন্যনাংশের জন্য ২০২ টি ] | 

আদালতের নির্দিষ্ট খরচ দিয়া মোকর্দমা চালাইবার পক্ষে 
অসমর্থতা জানাইফ়া (পপাররূপে) যদি জেলার আদালতে 
দরখাস্ত করিতে হয়, ভবে তাহার জন্য ৯২ টাকা, এবং কমিশনর 
সাহেব বা হাইকোর্টে তন্রপ দরখাস্ত দিতে হইলে তাহাকে 
খরচ স্বরূপ ২২ টাকার ্ট্যাম্প দিতে হয় 

আদালত্বে ফী পাইবার জন্য আবেদন পত্র ব! তদ্রণ 
মোকর্দমার আগীল সংক্রান্ত দরখাস্ত যদি হাইকোর্টে বা 
কমিশনর সাহেবকে দিতে হয়, তবে ৫২ টাকা ফি দিতে হয়। 

সাক্ষী গ্রতি সমন, ওয়ারেউ, ইস্তাহার, মালক্রোকী পরও" 
যানা ইত্যাদির জন্য ফৌলদারী আদালতে যেরূপ খরচ দিতে 
হয়, দেওয়ানী আদ্বালতেও ঠিক .সেইরূপ। এই সকল খরচ 
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সময়ে সময়ে পরিবণ্তিত হুইয়া থাকে-এবং সেই সকল পরি- ॥! 
বর্ভন বিষয়ক বিজ্ঞাপন কলিকাতা গেজেটে নিয়মিত রূপে 
প্রচার করা হয়। . ৪ 

অতি নিম্ন শ্রেণীর যে আদালত যে রি করিবার ও জন্য 
ক্ষমতা প্রাপ্ত, প্রথমতঃ সেই আদালতে মোকর্দমা জু করিতে 
হইবে। তাহা অপেক্ষা উচ্চ আদালতে কোন মতে একবারে 
নালিশ চলিতে পারে ন!। 

ষেস্থানে যে ঘটনা সংঘটিত হয় তৎম্বদ্ধে কোন প্রকার 
মোকর্দম! করিতে হইলে, ঘটনাস্থল যে আদালতের, অধীন 
সেই আদালতে নালিশ করিতে হইবে। 

একই ঘটন! এবং একই সম্পত্তি লই! একাধিক, বাক্তির 
সহিত যদি স্বার্থ সনবনথীয় তর্কে প্রবৃত্ত হইয়া মোকর্দমা করিতে 
হয়, তবে তাহাদের সকলকেই প্রতিবাদী জানিতে হইবে। 

সেইরূপে একাধিক বাক্ডি ্বাথরক্ষার জন্য একযোগে 
অপর নামে নালিশ করিতে পারে। 

একাধিক ব্যক্তি বাদী ও প্রতিবাদীরূপে কোন চি 

সংশ্লিষ্ট থাকিলে ও তাহারা সকলে উপস্থিত না হইয়া তাহাদের 
মধ্যে একজনকে .মৌক্দামার বাব দেওয়া .ও অন্যান্য হু 
্টানিক কার্ধ্য করিবার জন্য ক্ষমতা দিতে পারেন, তাহার জন্য 
আদালতে আপনাদের বারি? মাবেদন ত্র দান করিতে : 
হুইবে। . 
যখন যে আইন যা থাকে, রঃ লাইনের দি 
বিধির বিরুদ্ধ না হইলে কোন পক্ষ আপনি কিষ্বা স্বকীয় 
উকিল বা মোক্তারের বারা * উপস্থিত হইয়া মোকর্দমা 
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চালাইতে পারিবেন। কিন্তু আদালত ইচ্ছা করিলে তাহাকে 
বয়ৎ উপস্থিত হইবার জন্য আদেশ দিতে পারেন এবং যে 
মকল্চব্যক্তিরা আদালতের সীমা বহিভূ্তি স্থানে বাম করেন, 
ভাহারাও »আমমোক্তার ব! সার্টিফিকেটপ্রাথ মোক্তারদ্বারা 
হাজির হ্‌ইনকা মোকর্দমা চালাইতে পারিবেন ক 

যখন যে মোকদর্মা উপস্থিত করা খায়, তংকালে দেই 
বিষয় সংঘটিত কোন অংশের াবী করিতে ভ্রম বা অবহেলা 
করিলে ভবিষ্যতে আর সেই সম্বন্ধে মোকর্দমী করিবেন না। 
এই সময়ে আর একটী বিবেচনা করিতে হইবে যে, তঙসনসন্ধে 
যত প্রকার তর্ক উপস্থিত হইতে পারে, তাহাদের সকলগুলির 
কথাই দরখাস্তে লিখিতে হইবে, কেন না তদ্দারা একবারে মকল 
বিষয় নিষ্পত্তি হইয়া ধাইবে | 

হাইকোর্ট ভিন্ন সকল আদালতেই দেশের প্রচলিত ভাষায় 
আবেদন পত্র লিখিতে হইবে । ইংরেজী ভাষায় লিখিবার, 
পক্ষেও কোন আপত্তি নাই কিন্ত প্রতিপক্ষ আপত্তি করিলে 
পপ অভিযোগ পত্রের অনুবাদ করিয়া দিতে হইবে। 

সাধারণতঃপ্আবেদন পত্রে নিক্মলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ 
কারিডেহইবে- পা 
. কে) মোক? ষে' আদালতে টিটি কর! ষায় ভাহার 
ঞ। বাদীর নাম, বদনা এবং বাসস্থান। 

-(গ) ্রতিবাদীর নাম, না এবং বাসস্থান ঘ জানা 
যাইতে পারে। 

খে) যে-যে বিষয় লইয়া মোকরদমা 'উপস্িত: হে 
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হইবে তাহাদের স্প্ট ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং রি চ্চান 
ও সময়। 

(উ) বাদী বে. উপকার লাভের. দাবী করেন তদ্বিষয়ৰ 
প্রার্থনা 1০70 ্ 

চে) বাদী পর ্বীবী হে প্রতিবাদীর থে ্বাবী ; বাদ 
দেন, বা যে অংশ ত্যাগ করেন, তজ্জন্য ঘত টা [কা বাদ দিলেন 

ঝা ত্যাগ করিলেন তাহার কথা । 

বাদী টাকা পাইবার প্রার্থনা করিলে ঠিক কত টাকা -্ 
বেন, বিষ বিবেচনায় ইহা ঘতদুর জানাইতে পারা যার আবে- 
দন পত্রে ততদূর লিখিতে হুইবে। . .. : 

ওয়াশিলাৎ পাইবার মোকর্দমায় বাদী প্রতিবাদীর মধ্যে 
হিগাব নিকাশ না হইয়া থাকিলে সেই হিসাব লইন্বা বাদীর 
ঘত টাকা পাওনা দেখা যাত্ব, তাহা পাইবার জন্য মোকরদমায়, 
যত টাকার গ্রার্ন! হর, আবেদন পরে তাঙ্বার ন্যনাধিক রূপে 
লিখিলেই চলিবে। 

বাদী অন্যের স্থলাভি তষিক্ত হইয়া সালিশ, করিলে বিবাদীর 
বিষয়ে যে যখাথ-ই তাহার বার্থ আছে, আবেদন পত্রে তাহার 
এইমাত্র প্রকাশ করিতে হইবে না, কিন্তু তদ্বিষরক মোকর্দযা 
উপস্থিত করিবার পূর্মে তাহার ষে ষে- কর্মকর! 'আবগ্ণক তাহা 
করিরাছেন তাহাও লিখিতে হইবে। 
বাদী ও তাহার উকীল, থাকিলে উভয়েই আবেদন পত্রে 
দাক্ষর করিবেন। দমিয়ে সাক্ষীগণের নাম ও তং সত্য- 
পঃ লিখিতে হুইবে। দু ০৬ ॥ 

" আবেদন গত্রের পৃষ্ঠে মোইর্দমা ৮ কোন দলিল থাকিলে 
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তাহার তালিকা লিখিয়৷ দিতে হইবে। আবেদন পন গ্রাহথ 
হইলে জাদালত প্রতিবাদীগণের নাম ও মোকর্দমা খটিত এক- 
খানি সংক্ষেপ বর্ণনা পত্র দাখিল করিবার জন্য বাদীকে অনুমতি 
দিলে তিনি ফ্াদা কাগজে তদ্রপ পত্র একখানি লিখিত দাখিল, 
করিবেন। | | 
বাদীর অধিকারে দলিল না 1 থাকিলে, রাঃ অঃ বিকারে 
তাহা আছে, যতদূর জানিতে পারা যান্ধ তাহা! হি দিতে 
হইবে এ 

কয়, বিক্রত্নের নিদর্শন প্র মূলক মোকর্দম! লইলে, ও 
সেই নিদর্শন পত্র হারাইয়া গেলে, যদি তাহা সপ্রমানিত হয়, 
তবে আদালত: তঞ্জন্য বাদীকে যে নিষ্কৃতি পত্র দেন, সেই 
নিক্ষতি পত্র আবেদনের সহিত দাখিল করা যাইতে পারিবে । 

যদি কোন দোকানের খানা লইয়া কোন মোকর্দমা উপ- 
স্থিত হয়, তবে প্র খাতা আদালতে দাখিল করিবার সময় মোক- 
দর্মা ঘটিত অংশের একটা নকল তাঁহার সহিত দিলে আসলের 
সহিত মিলাইয়া আদালত খাতার, আসল অংশে দক্তখ* করিয়া 
তাহা ফেরত দিবেন, 1. 

, নালিশ উপস্থিত করিবার সময় যদি দানে তালিকা ন! 
দেওয়া হয় তবে তাহা, প্রমাণমধ্যে গ্রাহ্য হয় না। ূ 

আদালতে আবেদনপত্র গ্রাহ্য হইবামাত্ যদি প্রতিবাদী 
উপস্থিত হইয়া বাদীর. দ্বাবী স্বীকার করে, তবে আর তাহার 
নামে সমন বাহির হইবে না, নতুব! তাহার নামে সমন জারী 
এবং তসান্গে বাঁদীর দাখিলী সংক্ষিপ্ত বর্ণনাপত্রের অনুলিপি 
একখানি প্রদত্ত হইবে। .. * 


বর ১৪. | . গহ্বর । ৃ 


থে আদালতে মোবা উপস্থিত: করা যার তাহার সীমার 
বাহিরে বা. চরবন্ভাঁ স্থানে কাহারও নামে, সমন ব' নোটাশ 
জারী করিতে হইলে ও তাহার স্তাধ্য, ডাকমানুল জিত 
করিবার খরচ আদালতে জমা দিতে, হয 8 

প্রতিধাদীযু প্রাতি সমনজীরী. খ্রট না দেওয়ার জন্য ধা 
তাহার প্রি জারী করা না হয়, ও তজ্ন্ত সে ার্ধ্য_ 'দিনে 
উপস্থিত ঘ আবে মোকরদমা ডিম মিস, হইতে পারিবে। 
ধাধ্য দিতে পক্ষ হাজির না থাকিলেও মোকর্দমা ডিন্মিদ্‌ 
হ্‌ই্রা ্ | বনস্। এইকপে মোকর্দমা ডিম ফিস, হইলে 




















এাজন,ও কারণ দর্ণাইবার ৩০ * দিনের যধ্যে আপত্তি 
করে ত:৩ 1 হা ুনরকর্ারের অন্ত আনত গ্রাহ্ট, 
হনে, ১ ্‌ ৃ 
নিয়মিহ৫পে সমনজারী ভরইলেও দি প্রতিবাদী উপস্থিত 
না হয়, তবে আদালত সমনজারীর রিলক্ষণ প্রমাণ জইব় এক 
তরফা : ধধযানুষ্ঠান করিতে পারিবেন। আর সমনজারী না হও-. 
ফ্লার বিষয় প্রমাণিত ইইলে প্রতিবাদীর নামে দ্বিতীয়বার সমন. 
ধারী হইতে পারিবে, রানী বা নিতে পরার 






















পারেন। বি বাদীর: ক্েটাবশতঃ 'সমলজারীতে: বিল হা হা 
থাকে, তবে; অন্ত,দিন ধার্যের, জন্যে খরচ. লাগিবে হা 
বাদীকেই দিতে হইবে।, । 


দেওয়ানী আদালত ১৫. 


প্রত্বাদর অনুপস্থিতিতে ষ্দি একতরফা ভিক্রী হয় এর 
আদালতের বিশ্বাসজনক প্রমাণ, দেখাই প্রতিবাদী আপত্তি 
করে ষে, ধাধ্য দিনে উপস্থিত হইন্ারপক্ষে : ভাহার বিশেষ বাধা 
ছিল বা নির্মিতরূপে জমনজারী হয় নাই, তবে ত্র ডিক্রী 
তসিদ্ধ করিত আদাশত, সেই মোবা চালাইবার আদেশ 
দিবেন।, 

আইন বা বাত কৌন, বিষ টি বাদী, প্রতি: 
বাদীর মধ্যে অনৈক্য না; হইলে মোকদরমার প্রথম শনগ 
কালেই * আদালত এরবারেই ডি বািতি করিতে 
পারিবেন। ... ৃ ৃ 

সাক্ষীকে আঁদীলতে হাজির করিবার জ জন্য নাতির খরচ 
বাদে তাহার যাতায়াত ও আহারাদির খরচ সাধারণতঃ প্রত্যেক 
দিনের জন্য ।%* আনা হিসাবে দিতে হইবে । বহুদূর দেশাগত 
ও সন্তান্ত সাক্ষীর খাতায়াতের - ও আহারাদির খরচমন্বন্ধে 
আদালত বিবেচনামতে অনুমতি দিলে, ধিনি সাক্ষী মানিয়া-' 
ছেন তাহাকে দিতে ইইবে, তাহাতে অসমর্থ হইলে তাহার 
স্থাবর, রস্পতি "নিলাম! করিয়া টাকা আদায়ের জন্য. আদেশ 
ানবন্দী না লইয়া তাহাকে বিদায় দিবার 
অনুমতি দিতে গারিবেন। : সাক্ষীর, নামে সমন হইলে দি" 
সে সাহা জানিতে পারিয়া পলায়ন করে, ভবে যে ব্যাজি সমন" 
জারী রে তাহাকে, হলফ দিষ্বা-এজেহার ৰ 
নামে খোবনাপত্র প্রচার করি বা বাসগৃহে লটকাইয় 
দেওয়া হইবে । ভাহাতেও আদালতে উপস্থিত না হইলে উদ্ভু 
ট্যুক্তির সম্পত্তি ক্রোক করিবার আদেশ ছুইয়া খাকে। কিন্তু 















২১৬ গৃহস্থ'জীবন। 


সে ব্যক্তি ঘি উপস্থঠ হইয়া এমন প্রমাণ দেয় ষে; গলে সমন- 
জারী বা ঘোষণা প্রচারের কোন কথা অবগন্ত ছিলন! তবে 
আদালত তাহাকে অব্যাহতি দিতে পারিবেন।, ্‌ 

মোকর্দমার খরচসন্বন্ধে আদালত যেরূপ উপযুক্ত বেংধ 
করেন সেইূপ আদেশ দিতে পারেন। 

মোকর্দমায় বাদী আপন স্বার্থসাধন ও জয়লাভ করিতে 
পারিলে আপন দাবী আঁদায় করিবার জন্য পুনরায় আদালতের 
আশ্রক্সগ্রহণ করিবেন । 

আদালত যে পক্ষকে খরচ পাইবার অনুমতি দিবেন, সেই 
খরচের উপর শতকরা বার্ষিক ৬২ টাকার অধিক হুদ দিবার 
জনুমতি দিতে পারিবেন না | 

আদালতের অনুমতি মা পর পরাজিত পক্ষ যদি 
আপনায় দের না দেন, তবে যিনি জয়লাভ করেন তিনি.আপনার 
ডিব্রীজাবী করিবেন এবং প্রতিপক্ষের সম্পত্তি ক্রোক ও নিলা 
দ্বারা আপনার প্রাপ্য আদায় করিবেন। কিন্ত আগীলযোগ্য 
মোকর্দমার আপীলের কাল অতীত না হইলে ডিজীনারী 
হইবে না * 

ভিক্রীজারীর জন্য ষে রি করা যায় তাহা লিলা 
বিষয়গুলি লিখিত করিতে হইবে।: 

(ক) মৌকর্দমার নম্বর। 

(খ) উভয় পক্ষের নায়। | 

(গ) ডিক্রীর তারিখ । 
1" (খ) ডিক্রীর উপর আপীল*করা গেল কি না। 
ডে) ডিক্কী হওয়ার পর উভয় পক্ষের মধ্যে বিবাদীর, 





দেওয়ানী আদালত ২১৭, 


বিষয়ের কোনরূপ নিশ্্ি হইয়াছে কি না, ও ) যেরূপ নিশপতি 
হুইল তাহীর কথা। . রর 

(৮) ইতিপূর্বে প্র ডিন্রীজারী করা হা কিনা না এব. 
কি কি প্রার্থন হইয়াছে ও তাহার কি কি ফল হুইয়াছে। 

(ছে) ভিক্রীমতে খণের বা ক্ষতিপূরণের টাকা ও সুদের 
আজ্ঞা হুইয়৷ থাকিলে যত টাকা হুদ বা. তদ্বারা অন্য কোন 
আজ্ঞা! হইলে তাহ]। | 

(জ). না 

(ঝ যেব্যক্তির উপর ভিক্রীন্গারী হইবে তাহার নাম। 

(ঞ) আদালতের নিকট যেরূপ সাহায্যের প্রার্থনা করা 
হত, অর্থাৎ যে সম্পতির স্পষ্ট ডিক্রী হইল, সেই অম্পন্তি 
দেওয়ান, কিন্তু প্রার্থনাপত্রের উল্লিখিত ব্যক্তিকে ধরিয়া কারা- 
বদ্ধ করা, অথবা ডিক্রী অনুযায়ী অন্য কোন প্রকারের প্রাথ না। 

খীতকের স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিতে হইলে ডিক্রীদার 
প্রার্থনাপত্রের সহিত উ সম্পত্তির সঙ্গতরূপে যথাথ বর্ণনাযুদ্ 
একটী তালিকা, সংযোগ করিয়া দরিবেন+ যদি কোন স্থাবর, 
সম্পত্তি ক্রোক কনা হয়, ভবে তাহার এরপ বর্ণনা দিতে হইবে 
েন সহজে তাহা! চিনিয়া লওয়া যায় এবং & সম্পতি যদদি 
খাতকের সমস্ত হইয়া আংশিক হয়, তবে তাহারও উল্লেখ 
করিতে হইবে। ও 

ভিক্লীজারীর প্রাথ পত্র উপরোক্ত প্রকারে করা হইয়াছে 
কি না দেখিয়া আদীলত তাহা গ্রাহ্য করিবেন। দরখাস্ত যথা- 
বিধি ানিযন হশোধন করিয়া দিতে হইবে। দরখাস্ত গ্রাহ্য 


২১৮: খ্ৃহ্থ-জীবন। 


হইলে ভিকরীদারের প্রার্থনানুযায়ী আদালত ভারী 
আদেশ দিবেন। 

কেবল টাকার ভিত্রী হইলে ও এক সহশ্র টাকার অধিকের 
ভিক্রী না হইলে ও ডিক্রীমত খাতক আদালতের সীমার মধ্যে 
থাকিলে, আদালত এ ডিক্রী করিবার সময়ে ডিক্রীদারের 
বাচনিক প্রার্থনামতে খাতককেই: ধরিবার কিম্বা সেই সীমার 
_ অন্তর্গত ভাহার অস্থাবর সম্পতি ক্রোক করিবার পরওয়ানা দিয়! 
অগৌনেই ডিক্রীজারী করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন। 

ডিক্রীমতে যে সকল টাকা দেওয়া হয় তাহ! নিমেোক্ত 
প্রকারে দেওয়া যাইতে পারে ।-- 

(ক) ডিক্রীজারী করা যে আদালদের কর্তব্য ই 
আদালতে, কিন্ব! 

(খ) আদালতের বাছিরে ডিক্তীদারকে, কিন্বা 

(গ) যে আদালত ভিক্রী করেন তিনি অন্য যেরূপে 
আজ্ঞা করেন সেইরূপে। | 

যে আদালত ডিক্রী দেন তাহার অনুমতি না হইলেও উক্ত 
আদালত যুক্তিসঙ্গত জ্ঞান না করিলে ডিক্রীমত খণ পরি- 
শৌধার্থে সময় দিবার যে প্রত্যেক ডি করা যায় চাহ অসিদ্ধ 
হইবে। | পা 
ডিক্রী অনুসারে ঘত টাকা পাওনা হয, নম ডিত্রীঘতে ধ্ণ 
পরিশোধে ্পষ্টরূপে বা উদ্ধিপরীতে তদতিরিক্ত টাকা দিবার 
প্রত্যেক চুক্তি পূর্বোক্তব্ূপ অনুমতি না লইয়া! করা গেলে তাহ! 
সিদ্ধ হইবৈ।.. ৃ 

_ এই ধারার বিধান লঙ্ঘন করিয়া কান টাকা দেওয়া গেলে, 
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ভিন্রীমত ধণ পরিশ্োধার্থে তাহা প্রক্নোগ করা যাইবে, এবং 
কিছু উদ্বৃত্ত থাকিলে, ভিরীমু খাতক তাহা ফিরিয়া পাইতে 
পারিকেন । 

ভিক্রীমক্তে দেয় কোন. টাকা আদালতের বাহিরে দেওয়া 
গেলে কিম্বা ডিক্ীপারের হৃদ্বোধমতে ভিক্রী সম্পূর্ণরূপে ব! 
অংশতঃ অন্য প্রকারে মিটাইয়া দিলে, প্র ডিক্রীজারী করা যে 
আদালতের কর্তব্য, ভিক্রীদার দেই আদালতে প্র টাকা পাইবার 
সার্টিফিকেট দিবেন। খাতকও আপনার দেনা মিটাইয্বা 
দেওয়ার, সংবাদ আদালতে দিয়! ডিক্রীদারের প্রতি এই মর্মে 
নোটাশ জারী হইবার প্রার্থনা! করিতে পারিবেন। 

ডিক্রীজারী ক্রমে নিয়লিখিত প্রকারের সম্পত্তি ক্রোক ও 
নিলাম হইতে পারিবে, অর্থাৎ ভূমি, পাক! ব| কাচা ঘর, মাল, 
মুদ্রা, ব্যাঙ্ক, নোট, চেক, বিল অফ এক্সচেঞ্জ, হু্ডী, প্রমিসরী 
নোট, গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটা; খত কিনা টাকার অন্য প্রতিভূ 
পত্র, ধণ, কোন রেলওয়ে, ব্যাস্ক। ৰা প্রকাশ্ত অন্য কোম্পানীর 
অথবা কোন সমাজের বা সংযুক্ত ধনের সমুদায় বা অংশ. 
নিয্বোক্ত ভ্রব্যান্জি ভিন্ন ডিক্রীমত খাঁতকের স্থাবর বা অস্থাবর 
সম্পত্তি বিক্রয় হইতে পারে, কিন্তা যে সম্পত্তিতে অথবা যাহার 
উপন্বত্বের উপরূ খাতকের কিক্রয়াদি করিবার ক্ষমতা থাকে, 
মেই অম্পত্তি। : 

নিয়্লিখিত দুব্য উক্তরূপে ক্রোক বা নিলাম হই 
পারিবে না।-- 

কে), খাতকের ও তাহার স্ত্রীপুজ্রাদির পরিখেয় বস্ 
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(খ) কারিকরদিগের অস্ত্র, কৃষিকারধ্যসংক্রান্ত যন্ত্র ও 
 ডিক্রীমত খাঁতকের কৃষাণরূপে জীবিকা নির্বাহের জন্য আদা- 
লত্রু বিবেচনায় তাঁহার যে গবার্দির আবশ্ঠক তাহা! । « 

(গ) কৃষকদের অধিকারে তাহাদের যে তি থাকে ক দেই 
. গৃহাদির সরঞ্জাম। 

(ঘ) খাতা, বহী। 

(ডে) ক্ষতিপূরণ পাইবার নালিশের স্বত্ব মাত্র। 

5) নিজে ভোগ করিবাব দ্ত্ব। ও 

ছে) দৈণিক ও সিবিল সাঁবি শের যে ব্রা গবরমেন্ট 
হইতে পেনসান পান তাহাদের সেই বৃত্তি। 

জ) রাজকীয়. কাধ্যকারকের বিস্বা কোন. রেলওয়ে . 
কোম্পানীর কর্মচারীর বেতন মাসিক ২০২ টাকার কম হইলে 
তাহার সমুদায়, ও ২৭২ 2 অধিক সাঃ তাহার অর্ধেক 
বেতন। 

ঝে, জিগাহীদের ২ দ্ধ সংক্কান্ত আইন যে ব্যজিদের প্রতি 
বর্তে তাহাদের বেতন ও উপরি টাকা। 

(4) মজুরদের ও ঘরের চাকরদের বেতন 

() অন্যের মরণাস্তে জীবিতকালে উত্তরাধিকারিত্ের ভাবী 
আশা কিন্বা কেবল কোন ঘটনাধীন কি হাটি অন্য প্রকার 
স্বত্ব বা স্বার্থ। 

:&) উত্তরকালীন ভরণপোষণের বিনা: | 

ভিক্রীজারী ক্রমে কোন সম্পত্তি ক্রোক কর! গেলে তাহা 
ক্রোক হওয়ার যোগ্য. নয় বলিয়া সেই সম্পত্তির উপর কোন 
দাওয়া, কিস্বা তাহার ক্রোক হওয়ার কোন আগততি উপস্থিভ 
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করা ডা আদালত সেই দাওয়ার বা. আপতির অচুসন্ধান 
লইতে প্রবৃত্ত হইবেন। [ও 

ক্রোক করা ষে সম্পতির উপর এরূপ দাওয! বা আগত | 
হয়, সেই ম্মাপত্তির মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত তক্রোক করা 
সম্পত্তি নীলাম হইবে না । 

আদালতের কৌন এক জন কার্ধ্যকারকদারা কি আদা- | 
লতের নিষুক্ত' মতে অন্য ব্যক্তি দ্বারা ডিক্রীজারী ক্রমে টনি | 
প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় হইবে। | 

এইুরপে সম্পত্তি নীলাম করিবার আজ্ঞা হইলে আদালতের. 
চলিত ভাষায় এ নীলামের কথা! খোষণা কর! যাইবে। যে সমস্ে 
ও যে স্থানে নীলাম হইবে তাহা স্পষ্টরূপে ঘোষণা পত্রমধ্যে 
উল্লেখ করিতে হইবে। ঘোষণা পত্র লিখিত নিষ্ম লিখিত বিষয় 
গুলি লিখিত থাকা উচিত -. 

(ক) যেষম্পত্তি নীলাম হইবে। রর 

(খ) শ্রী সম্পত্তি যদি গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব দ্বিবার োগ্য 
ৃ্‌ সম্পত্তি বা ক্চাহার কিয়দংশ হয়, তবে তাহার কত রাজস্ব দেয়। 

(গু) গর সপত্তির উপর কোন দায় আছে কিনা। 

_€ঘ) ঘতটাকা আদায়ের জন্য নিলামের আজ্ঞা হয়। - 

() সম্পত্তির ভাব ও মূল্য বুঝা লইবার জন্য আদালু* 
তের বিবেচনায় ক্রেতার আর যে যে কথা জানা প্রয়োজন হয়৷ 

সম্পত্তি যে স্থানে ক্রোক করা ঘায়, উপরোক্ত প্রকারে সেই 
সা ঘোষণা করিতে. হইবে, ও তাহার এক খণ্ড অনুলিপি 
'আদালত গৃহে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে। আদালত আদেশ, 
'করিলে স্থানীয় কোন সংবাদ পত্রেও প্রকাশ করা ধাইতে গাঁরে। 
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ক্রোক করা স্থাবর সম্পত্তি ঘোষণা পত্র প্রচারের তারিখ : 
হইতে অন্যুন ৩* দিন ও অস্থাবর সম্পত্তি হইলে অন্যন ১৫ 
দিন গত না হইলে বিক্রয় কর! হইবে না। তবে যদি এমন কোন 
সম্পত্তি ক্রোক করা যায় যে, নিয়মিত কাল পর্যস্ত 'বাখিলে নষ্ট 
হইয়া যাইতে গারে, তাহা সত্বর নীলাম করা যাইবে? 
ধররূপ ক্রোক করা সম্পত্তি নীলামে ডাকিয়া যদি কেহ তাহার 
মুল্য দিতে না পারে, তবে & সম্পত্তি পুনর্্ার বিক্রুয় করা হইবে। 
পৃনর্বার বিক্রয়ের মূল্য যদি পূর্ববাপেক্ষা অল্প হয়, তবে যে ব্যক্তি 
অগ্রে ডাকিয়া ছিল তাহার নিকট বাকী টাকা আদায় হুইবে। 
আদালতের অনুমতি না পাইলে ভিক্রীদার ক্রোক কর! 
সম্পত্তি ত্রয় করিতে পারিবেন না। যদি কেহ আদালতের 
অনুমতি না লইয়া ক্রুয় করেন, তবে খাতকের বা অন্য ব্যক্তি 
এইরূপ ক্রয় বিক্রয়ে যাহার স্বার্থ আছে," তাহার প্রার্থনা মতে 
বিক্রয় অসিদ্ধ হইতে পারে। ডিক্রীর অতিরিক্ত টাকায় কোন 
সম্পত্তি দীলামে বিক্রীত হইলে, ভিক্রীদার উদ্ধৃত টাকার দাবী 
করিতে পারিবে না? 
এইরূপ নীলামে কোন স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করা! গেলে, আদা" 
লত ক্রেতাকে তাহার জন্য এক খানি সার্টিফিকেট দ্রিবেন। 
ভিক্রীজারীক্রমে খাতককে গ্রেপ্তার করিয়া আনা যাইতে 
_পারে। খাতককে গ্রেপ্তার করিয়া আদালতে উপস্থিত করিলে, 
"আদালত তাহার কারাবদ্ধ হইবার আজ্ঞা করিবেন। নুর্ধ্যাস্তের 
পর বাহুর্ধ্যোদয়ের পুর্বে এরপ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিবার জন্ত 
কোন বাসগৃহের বিবার তাঙ্গিতে পারা যায় না। কিন্ত খাতক 
্দি বাড়ীতে থাকে, গ্রেপ্তারকারী কর্ণচারী নিয়মমত সেই 
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বাড়ীতে প্রবেশলাত করিতে পারিলে তাহার গৃহের দ্বার বন্ধনমুক্ত 
করিয়া খুলিতে পারিবেন । ্‌ 

খেঁভিক্রীমতে খাতককে গ্রেগার করা খায়, যদি এ ডিক্রী 
টাকার জন্য হয়, তবে খাঁতক গ্রেপ্তার হুইবা! মাত্র [ুডিক্রীর 
টাকা মায় গ্রেপ্তারী খরচ দিলে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হইবে। 

ভিক্রীমত খাতককে গ্রেগ্ডার করিবার প্রত্যেক পরওয়ানায় 
এই আজ্ঞা থাকিবে যে, খাতক ডিক্রীমত টাকা না দিলে তাহাকে 
সুবিধামত সত্বর আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করিতে হুইবে। 

ভিন্তীমত খাতকের বংশ জাতি ও পদ বিবেচনায় মাসে 
তাহাকে যে হারে খোরাকী দিতে হুইবে,.স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট 
সময়ে সময়ে তাহার তালিকা প্রকাশ করিয়া থাকেন। তালিকা 
নির্দিষ্ট না থাকিলে খাঁতকের পদমর্ধ্যদা' ও অবস্থা বিবেচনায় 
তাহার মাসিক খরচ অবধারিত করিয়! দিবেন। 

এ খোরাকীর টাঁকা ডিক্রীদারকে মাসে মাসে অগ্রিম দিতে, 
হইবে, কিন্তু উহা মৌকর্দমার খরচস্বরূপ গণ্য হইতে 
পারিবে। এরপ [হইতে পারে বটে, কিন্ত এই টাকা আদায়ের 
জন্য পুনরায় তাঁহাকে তত বা কারাবদ্ধ করা যাইতে পারে 
না। খাতক কাঁরাবদ্ধ হইবার পর নিম্োক্ত কয়েক প্রকারে 
তাহার মুক্তিলাভ হইতে পারে।-_.. .. 

(ক) কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারে্টে যে টাকা লিখিত 

- থাকে; জেলের অধ্যক্ষকে সেই টাকা দিলে। 

(খ) অন্য প্রকারে ভিক্রীর সমস্ত টাকা পরিশোধ হইলে। 

(গ) যে ব্যক্তির প্রার্থনামতে তাহাকে কারাবন্ধ করা যায, 
তাহার প্রার্থনা মতে। . 
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(খ) ডিক্রীদার আজ্ঞা মত খোরাকীর টাকা দিতে রি 
করিলে। | 

(ড) বিশেষ কারণে খাতককে খণ পরিশোধে অক্ষম 
জানিতে পারিলে। | রর 

ডে) কারাবদ্ধ থাকার নিয্বমিত কাল পূর্ণ হইলে, ডিক্রীজারী 
ক্রমে কোন ব্যক্তি ছয় মাসের অধিককাল কারাবদ্ধ থাকিতে 
পারে না। পঞ্চাশ টাকার কমের ভিক্রী হইলে ছয় সপ্তাহের 
অধিক কাঁল কারাবদ্ধ থাকিবে না । 

ডিক্রীজারী ক্রমে খাতককে ধৃত বা কাঁরাবদ্ধ কয়া! গেলে, 
কিন্বা তাহার সম্পত্তি ক্রোক করা হইলে, তিনি দ্্ণ পরিশোধ 
করিতে অক্ষমতা জানাইয়া নিম্োক্ত প্রকারে আবেদন করিতে 
পারেন ।-- 0. 

কে) খ্রব্যক্কি ধূত বা কারাবদ্ধ কিনা, তাঁহার সম্পর্তি 
ক্রোক কর! হইয়াছে কিনা, যদি কারাবদ্ধ থাকেন তবে কোন্‌ 
স্থানে আছেন। 

খে) তাহার যত ও ষে যে প্রকারের পি আছে তাহার 
বিশেষ কথা ও টাকা ভিন্ন তদ্রপ কোন সম্পত্তির মূল্য। 

গে) যে যে স্থানে এ সম্পত্তি পাওয়া যাইবে । : 
_(ঘ) তীহার সেই সম্পত্তি আদালতের ০9 করিতে 
ইচ্ছুক হওয়ার কথা। ্‌ ্‌ 

(ডে) তাহার উপর যে সকল রক দাওয়া খে তাহ! 
সর্ব হুদ্ধ কত টাকা। 
, ডে) তাহার মহাজনদের নাম ও বাসস্থান, যতদুর জানা 
যায়। 


দে ওয়ানী আদালত । হহ৫ 


এই দরখাস্তে সত্যপাঠ লিখিয়া দিতে হইবে। আদালতু 
দরখাস্ত গ্রহণ করিয়া মহাজনদিগকে নোঁটাশ দিবেন এব 
তীহাঁদের কোন সম্পৃত্তি থাকিলে তাহা শ্রবণ করিবেন। তাহার 
পর নিম্নোর্ী কষেকটী বিষয়ের বিচার করিয়া যদি তাহার এমন 
বোধ হয় যে, খাতক বাস্তবিকই খণ পবিশোধ করিতে অক্ষম, 
তবে আবশ্যক বোধ করিলে তাহার সম্পড়ির রিশিভর নিযুক্ত 
করিয়া তাহাকে অব্যাহতি দ্রিতে পারিবেন। 

উভয় পক্ষ প্রার্থনা করিলে মোকর্দমা শালিশ ছারা নিষ্পত্তি 
হইতে, পারিবে। উভয় পক্ষ হইতে আবেদন করা হইলে 
কোন্‌ কোন্‌ বিষয় মীমাংসা করিতে হইবে আদালত তাহা 
লিপিবদ্ধ করিয়া শালিশীদিগের নিকট পাঠাইবেন। 

উভয় পক্ষ একমতে যে যে ব্যক্তিকে মনোনীত করেন 
তাহাদ্িগকেই শালিশ নিযুক্ত কর! যাইবে । . নিষ্নোক্তস্থলে 
আদালত শালিশ নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন।-_ 

শালিশব্যক্তিগণকে উভয় পক্ষ মনোনীত না করিলে, 
মনোনীত ব্যক্তিগণ শালিশের কর্ন গ্রহণে অস্বীকার করিলে, 
অথবা উভয় পক্ষিই যদি প্রার্থনা করেন যে আদীলত শালিশ 
নির্দিষ্ট করিয়া দ্রিবেন। 


শিপ 


ক্রীড়া অধ্যায়। 





প্রথম পরিচ্ছেদ 


তাসখেলা। 


এক এক জোড়া তামে চারি প্রকারে চিছ্িত কাগজ' 
দেখিতে পাওয়া ঘায়। এ চারি প্রকারের চিহ্ুকে এক একটী 
রং কহে। রঃ 
_ হরতন।-_-পান পত্রের ন্যায় লালবর্ণ চিত্র গুলিকে হরতন 
রং কছে। | 

ইস্কাবন।--উরূপ পান পত্রের ন্যায় কৃষ্ট বর্ণ চিহ্ন গুলিকে 
ইস্কাবন রং কহে) 

রুইতন।--লাল রংক্গের চতুদ্ধোণ বিশিষ্ট চিহ্ন গুলিকে 
রুইতন রং কহে। ্‌ 

চিডিতন।--কৃষ্ট বর্ণের ত্রিপত্রব্ৎ চিহ্ন গুলিকে চিড়িতন 
কছে। | 

চারি রঙ্গের ১৩ খানি করিয়া ৫৪ খানি তাস থাকে। 

এক রঙ্গের দুইটী চিহ্ন বিশিষ্ট কাগজকে “ছুরী” এক রঙ্গের 
সেই রূপ তিনটী চি্ু বিশিষ্ট কাগজকে “তিরী,” চারিটী চিহ্ন 
বিশিষ্ট কাগজকে “চৌকা»” পাঁচটী চিন্নু বিশিষ্ট কাগজকে. 
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এপপ্তা,” ছয়টী চি বিশিষ্ট কগিজকে “ছক্কা” সাতটী চিন, 
বিশিষ্ট 'কাগজকে “সাতা”” আটিটী চিহ্ন বিশিষ্ট কাগজকে 
“আর্ট।”, নয়টা চিহ্বু বিশিষ্ট কাগজকে “নহলা”, দশটি 
চিত বিশিষ্ট কাগজকে “দহলা”, দণ্ডায়মান চিত্র গুলিকে 
“গোলাম, স্ত্রীচিত্র গুলিকে “বিবি,” অবশিষ্ট পুরুষের উপ- 
বিষ্ট চিত্র গুলিকে “সাহেব” এবং একটী কেবল মাত্র রঙ্গের 
একটা মাত্র চিহ্ন বিশিষ্ট কাগজকে “টেকা” বলে। চারিটা 
রঙ্গেই "ছুরী” হইতে “টেক্কা' পর্য্যস্ত কাগজগুলি বথাক্রমে 
একটা হুইতে অপরটী অধিক ক্ষমতা বিশিষ্ট বা বড় জ্ঞান 
করিতে হইবে। যথা -“ছুরী” অপেক্ষা “তিরী” বড়, “গোলাম” 
অপেক্ষা “বিবি” বড়, “বিবি” অপেক্ষা সাহেব বড়, এবং সাহেব 
অপেক্ষা “টেক্কা” বড়। এখন দেখা যাইতেছে, প্রত্যেক রঙ্গের 
১৩খানি কাগজের মধ্যে টেন্কা সকল অপেক্ষা বড় এবং “ছুরী* 
সর্বাপেক্ষা ছোট। 

আমাদের দেশে তাসের গ্রাবু খেলাই সাধারণ্যে প্রসিদ্ধ । 
এজন্য আমর! সর্বাগ্রে গ্রাবুখেলার বিষয়ে কিছু বলিয়া তাহার 
গর অন্যান্য প্রবীর খেলা সন্বন্ধে যাহা বক্তব্য আছে বলিব। . 

গ্রাবুখেলায় প্রত্যেক রক্ষেরই “দুরী” হইতে “ছস্কা” পর্যন্ত 
৫ খানি করিয়া “কাগজকে পরিত্যাগ করিয়া ৩২ থানি কাগজ, 
লইয়া খেলিতে হয়। আর প্রত্যেকে রঙ্গের ৫ খানি করিষা 
যে কুড়ি খানি কাগজ রাখিতে হয়, সে গুলি উভয় পক্ষের জয় 
গরাজয় জানাইবার জন্য ছুই পক্ষের আপনাপন দক্ষিণ দিকে 
থাকে। সে সন্বন্ধে যাহা ছি জানিবার আছে পশ্চাৎ লিখিত 
হইবে। . * 


২২৮ গৃহস্থ-জীবন। 


এখন খেলা সম্বন্ধে কিছু বলা যাঁউক। চারি জনে চারি 
দিকে ছুইজন পরস্পরের সম্মুখে ছুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া 
বসিতে হইবে। গরম্পর সন্মুখস্থ .ছুইজন ব্যক্তিকে 'এক 
সম্প্রদায় বলিয়া জানিতে হইবে। ছুই সম্প্রদায়স্থ'ষে কোন 
ব্যক্তি পূর্বোক্ত বত্রিশ খানি কাগজ লইয়া অপর পক্ষকে 
জিজ্ঞাসা করিবেন «আপনাদের লাল কি কাল রং”, তাহার পর 
তিনি যাহাই বলুন, তাস গুলিকে ছুই ভাগে বিভক্ত করিতে 
(কোটাইতে) বলিবেন। যদ্দি কাটান তাস খানি তাঁহার বল। 
মত লাল বাকাল হয় তবে তাঁহারা তাস দিবেন, নতুব! তদ্দি- 
পরীত পক্ষ দিবেন। 
এইরূপে তাঁস দিবার অধিকার লাভ করিষা পুনরায় অপর 

পক্ষের ও আপন দক্ষিণদিকষ্থ ব্যক্তিকে কাগজ কটাইতে 
দিবেন। তিনি যে রং কাটাইবেন, তাহাকে “তুরুপ বা রং», 
কহে। সেই বারের খেলা উঠা পর্য্যন্ত সকল তাঁসের উপর 
“রহ” প্রাধান্য লাভ করিবে। গ্রীবু খেলায় রং বলিলে এইরপে 
কাটান রৎ বুঝিতে হুইবে। : 

আমরা পূর্ব তাস গুলির প্রাধান্য ও অপ্রাধান্য সম্বন্ধে 
ঘেমন বড় ছোট ভেদ করিয়া! আসিয়াঁছি, কাটান রঙ্গে সেরণে 
বড় ছোট ভেদ করা হইবে না,_রঙ্গের গোলাষ সকল অপেক্ষা 
বড়, তাহার পর নহলা, ভন্নিয়ে টেকা, তাহার নীচে সাছেব, 
তাহার নীচে বিবি, বিবির নীচে দশ, দশের নীচে আটা) আটার 
নীচে সাতা। 

, কাগজ ছুইখণ্ড কাটাইস্বা রং করা হইলে, নীচের খণ্ডটা 
লইযা ছিনি কাটাইলেন অগ্রে তাহাকে দুইখানি, তাহার পর 


তাসখেলা। ইই৯ 


আপনার সহক্রীড়ককে (বাহার সহিত আপনি, এক দলম্ছ 
তাহা) ছুইখানি, এইরূপ বামাবর্ভে অখণৎ দক্ষিণ দিক 
হইচ্ডে বাম দিকে আপনা পর্থ্যন্ত ছুই ছৃইথানি একবার 
লইয়া, সেই রূপে ভিন তিন খানি করিয়া জার ছুই বার কাগজ: 
দিলেই আপনার হাতে তিন খানি কাগজ আলিয়া ফুরাইবে। 

কাগজ বণ্টন হইজে এক এক রঙ্গের ঘত গুলি কাগজ 
পাওয়া গিয়াছে, সকল গুলিকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ গুছাইয়া দেখিতে 
হইবে এক রঙ্গের পর্যায়ক্রমে বড় তিন খানি কাঁগজ হাতে 
আসিযুছে কিনা,_অর্থাৎ সাত আটা নহলা, আটা নহলা 
দর, নহল! দশ গোলাম, দশ গোলাম বিবি,গোলাম বিবি 
সাহেব, অথবা বিবি সাহেব টেকা একত্র হইয়াছে কিন । 
ঘি এরূপে একত্রিত হয়, তবে এইরূপ মিলনকে “বিস্তি” কহে, 
এবং প্রতিপক্ষকে শুনাইতে হইবে যে “বিস্তি” আছে। এই 
কথাত্ক প্রতি পক্ষেরও খদি কেহ এ্ররূপে “বিস্তি” ডাকেন, তবে 
স্টাহাকে জিজ্ঞাঙা করিতে হইবে যে, তীহার “বিস্তির” কোন. 
কাগজ"বড় অর্থাৎ করি বড় «বিস্তি।” একথা বোধ হয় বলিয়া 
দিতে হইবে নাষে, সাতা আটা নহলায় যে বিস্তি হয়, তাহাকে 
নহলা বড়, এইরূপে দশ বড়, গোলাম বড়, বিবি বড়, সাহেব 
বড় ও টেক্কা বড়বিভ্তি কহ যায়। ছুই পক্ষের মধ্যে যাহার 
বিস্তি বড় ভিনই বিস্তির ষে উপকারিতা টুকুর কথা পশ্চার্ 
লিখিত হুইৰে তাহা পাইবেন। | 

বিস্তির ন্যায় উপয্যূপরি চারি খানি উচ্চ ক্ষমতা বিশিষ্ট এক 
রঙ্ষের কাগজ এক হাতে মিলিত হইলে সেই মিলনকে পঞ্চাশ 
বলে। পঞ্চাশ ও বিস্তির ন্যায় ছোট বড় আছে বথা,--গাঁতী, 

নুর র পি 
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আটা, নহলা, দশ-দশবড় পঞ্চাশ ; আটা, নহলা, রশ, 
গোলাম_ গোলাম গোলাম বড় পঞ্চাশ ; নহলা, দলহা, গোলাম) 
বিবি__বিৰি বড় পর্ধাশ ; দশ, গোলাম, বিবি, সাহের-স।হেক 
বড় পঞ্চাশ এবং গোলাম, বিবি, সাছেব, টেকা-টেক্কা বড় 
পঞ্চাশ। এইরূপ পঞ্চাশের উপকারিতা পশ্চাৎ কথিত হইবে। 

পঞ্চাশের ন্যায় সাঁতা, আটা, নহলা, দহলা' ও গোলাম 
এইন্ধপ উপধু্পরি ৫ খানি কাগজ. রূপ মিলিত হইলে “হন্দর” 
ৰা“শ” কছে। .ত্ররূপ “হন্দর” হইলে খেলা নিষিদ্ধ |. 
প. এতগ্যততীত চারিটী গোলাম, চারিটী বিবি, চারিটী সাহেব 
এবং চাঁরিটা টেক। একত্র মিলিত হইলেও “হন্দর" হয়, এরূপ 
হদরেও খেলা নিষিদ্ধ । | 

উপরোক্ত প্রকারের পাঁচ খানি কাগজে হন্দর অপেক্ষা চারি 
খানি কাগজে যে “হন্দর” হত্ব ভাহার সন্মান অধিক। 

এতদ্বাতীত রঙ্গের সাহেব বিবি এক হাতে আসিলে 
তাহাকে “ইস্তক” বলে। ইস্কের উপর রঙ্গের গোলাম ব| 
টেকা মিলিত হইলে এইীস্তক বিস্তি" হয়। সাধারণ 'ব| বদ 
ব্নের ধিস্তি অপেক্ষা ইস্ত্রক বিস্তির প্রাধান্ত অধিক । সেই- 
রূশ বদ রঙ্গের পঞ্চাশ অপেক্ষা ইস্তক পর্ধাশের সম্মান অধিক, 
এবং বদ বঙ্গের “হন্দর" অপেক্ষা ইস্তক শয্ের' ক্ষমতা অধিক। 
“ছত্তক শ'? অপেক্ষা চারি খানি কাগজের শয়ের সন্মান অধিক, 
কিন্ত সকল স্থানে স্লেরূপ প্রাধান্য শ্বীক্ৃত হয় না ॥ ষে স্থানে 
শ্বে্ূুপ খেলা প্রচলিত আছে, সেই স্থানে: ভ রূপেই খেল 
হইয়া থাকে ।, 

: এস্থলে ইহাও.বলি্কা রাধা জীবশ্ঠক ষে, রঙ্গের বিশ্ব পঞ্চাশ- 


তানখেলা। ২৩১. 


'আদি মিলন হইবার সময় গোলাম নহলা টেকা ইত্যাদি তিন 
চারি ধানি উপযু্পরি বড় কাগজে হয় না। রঙ্গের বিস্তির 
সমর বদ রঙ্গের বিস্ভির ন্যায় তিন থানি কাগজের মিলন হওয়! 
চাই। পঞ্চাশ ও হরর বেলাও সেইরূপ 1 

হাতে বিস্তি পঞ্চাশ আমিলে খেলা আরস্ত “করিবার পূর্বেই 
প্রতি পক্ষকে তাহা জানাইতে হইবে । “হন্দর” হইলে আর 
সে হাত খেলা হয় না, ইন্তক পঞ্চাশেও খেলা নিষিদ্ধ। ঘে 
পক্ষের হন্দর হইয়াছে সে বার সে পক্ষেরই জয়, তাহারা সেইরূপ 
জদ্বেরু চিন্বত্বরূগ একখানি কাগজ উপড় করিয়া আপণাদের 
দক্ষিণ পার্শে রাথিবেন। 

খিনি কাগজ কাটান, উহাকে অগ্রে খেলিতে হয়। তাহার 
পর থে ক্রম অবলম্বন করিয়া দক্ষিণ হইতে বাম দিকের 
ব্যক্তিকে কাগজ বণ্টন হয, প্রথমে সেইরূপে খেলা হয়, তাহার 
পর খিনি চারি জনের খেলা চারি খানি কাগজের মধ্যে বড় 
কাগজ দিবেন, তিনিই সেই কাগজ চারি খানি পাইবেন। এই 
রূপে প্রত্যেক বারের চারি চারি কাগজকে “পিট” কছে। 
একবার খেলীর পর দ্বিতীয় বারে ধিনি পিট পাইবেন তিনি 
অগ্রে থেলিবেন। যিনি অগ্রে একখানি কাগজ খেলি- 
বেন, সে খানি .ষে রঙ্গ তাহার পর পর ব্যক্তিরা ও সেই মই 
রঙ্গের কাগজ দিবেন, সেই কাগজ গুলির মধ্যে যাহার কাগ 
বড় ছিনিই সেই পিট. পাইবেন। 

বে রঙ্গের খেলা হয়, তাহ। ন! দিয়া অন্য রগ দিলে তাহাঁকে 
“পাশ” দেওয়া বলে। ষেরন্দের খেল সে রঙ্গ না থাকিলেই 
কেবল পাশ দেওয়া চলে, তভিন্ন পাশ দ্বিতে পারা৷ যান! 
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কিন্ত যে রঙ্গের খেলা, সে রঙ্গ খাকুক ব! নাই খাহুক সকল 
অবস্থাতেই তৃকপ করা ষাইতে পারে। 

খিনি পাশ দেন তাহার পিট পাইবার কোন প্রত্যাশা প্রাকে 
না। এমন কি যে টেক্কা! সকলের বড় তাও ঘদি পাশ দেওয়া 
খায়, তাহা হইলেও পিট পাওয়া যায় না। টু 

এইরূপে কাগজ বন্টন হইতে সমস্ত কাগজ উক্ত রূপে 
_ খেলিয়া শেষ হইলে, সেই বারের জয় পরাজয় ক্সবধারিত 
করিবার জন্য ষে পিট পাওয়া যায়, তাহার কাগজ লইস্বা গণন! 
করিতে হইবে । গণন! করিবার রীতি নিয়ে প্রদত্ত হইল £__ 

রঙ্কের নহলা ভিন্ন জাতা, আটা, নহলা গুলি গণনার 

মধ্যে আইমেনা, কেবল রঙ্গের নহলায় ১৪ফৌটা গণনা 
করাষায়। তছ্িন্ন সকল রঙ্গের দশে দশ, রজ্রের গোলামে 
দশের দ্বিগুণ কুড়ি, তন্ন অপর রক্গের গোলামে এক ফোটা, 
সকল বিবি ছুই ফেঁঁটা, সকল সাহেব তিন এবং সকল টেক্কা! 
১১ ফৌটা গণনা হইয়া খাকে। এবং যে পক্ষ শেষ পিট 
পান তাহারা তজস্য ৫ অধিক পাইয়া থাকেন, তাহাকে 
“হাতেরর9াঁচ” বল! ষ্বায়। যে পক্ষ হাতের পাঁচ পান, টা 
তাহাদেরই বণ্টনের অধিকার লাভ হয়। নিয়া | 

, এইকূপে গণন! করিয়া উভয় পক্ষকে ছুই- কুড়ি স সাত দেখা 
ইতেই হইবে। যদি কোন পক্ষের উক্ত সংখ্যা অপেক্ষা কম হয়, 
তবে সেই পক্ষের পরাজয় অবধারিত 'হইরে এবং তাহাদের 
প্রতি পক্ষ জয্বের চিহক্কূপ এক খানি কাগজ হন্দরে যেরপ . 
করিয়া ধরিতে হয়, মেইরূপে উপড় করিয়া ধরিতে হইবে। 

(কিন্ত যদি কোন পক্ষের বিস্তি খাকে, ডবে তাহাদের প্রতি: 


তাসঙ্খেলা । ২৩৩ 


পক্ষকে তিন কুড়ি সাত, ইন্তকবিস্তি থাকিলে চারি কুঁড়ি 
সাত এবং ইস্তক থাকিলে তিন কুড়ি দেখাইতে হয়। না 
দেখাইতে পারিলে তাহাদের .পরাজয় এবুৎ তজ্জন্য এক খানি 
কাগজ হারিবৈন। ষে পক্ষের. পঞ্চাশ থাকে, সে পক্ষ খেল! 
চলিবার মধ্যে আপনার পিটের হিসাব রাখিয়া ৫* ফোটা 
দেখাইতে পারিলেই তাহাদের জয় লাঁত হয়, এবং সেই সমদ্বেই' 
খেলা বন্ধ করিতে হয় । কিন্তু পঞ্চাশের খেলা করিবার জন্য 
বদি শেষ পিট পর্য্যন্ত খেলিতে হষ, তবে ধাহাদের পঞ্চাশ থাকে 
তাহারা, তিন কুড়ি দেখাইয়া কাগজ ধরিবেন। কোন্‌ কোন, 
স্গানে শেষ পিটেও পঞ্চাশ ফৌট! দেখাইয়া কাগজ ধরিবার 
রীতি আছে। এক পক্ষের এক হাতে যদি ইস্তক আর সেই 
পক্ষের অপর হাতে বদরজ্জের কিম্বা রঙ্গের বিভ্তি থাকে, তবে 
প্রতিপক্ষকে ইন্তকবিস্তির জন্য ৪ কুড়ি ৭ দেখাইতে হইবে। 

ইস্তকের ভাক বিস্তি পঞ্চাশ সকলের উপরেই চলে। এক 
পক্ষের দি বদ রঙ্গের টেক্কা বড় বিস্তি থাকে, অপর পক্ষের 
সাহেব বড় ইস্তক বিস্তি বা শুধু ইস্তক থাকে, তবে ফাহাদের 
বদ রঙ্গের টেক বড় বিস্তি থাকে তাহাদিগকে ইস্তকের সন্মান 
জন্য তিন কুড়ি এবং অপর পক্ষকেও অর্থাৎ ফাহাদের 
ইত্তক আছে তীহাদিগকেও বিস্তির সম্মান জন্য তিন কুড়ি সাভ 
'দেখাইতে হইবে। উভয় পক্ষেরই যদি খেলা থাকে, তবে খেলা 
ভার্গিয়৷ আর কোন পক্ষেরই জয় পরাজয় হইবে না। 

পঞ্চাশের বেলায়ও এরূপ । ঘদি এক পক্ষের ইস্ক এবং 
অপর পক্ষের পঞ্চাশ থাকে, তবে যে পক্ষের পঞ্চাশ থাকে সে প্ক্ষ 
খেলায় যে কৌন সময়ে ষে কোন অবস্থায় তিন কুড়ি দেখাইতে 
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পারিলেই কাগজ ধরিবেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত খেলিয়াও যদি তিন 
কুড়ি সাত দেখাইতে না গারেন তবে সেই পক্ষ'এক খানি কাজণ 
হারিবেন। 
এক পক্ষের এক জনের হাতে বদ রঙ্গের পাশ এবং সেই 
পক্ষের অপরের হাতে যদদি ইস্তক থাকে তবে তাহারা খেলি- 
বার মধ্যে ৩ ফোঁটা দেখাইয়া, আর যদি শেষ পিট পর্যন্ত 
খেলিতে হয় তবে ছুই' কুড়ি সাত দেখাইয়া কাগজ ধরিতে পাঁরি- 
বেন। কোন পক্ষ পঞ্চাশ ডাকিয়া যদি কাবার করিতে না. 
পারেন, তবে ২ কুড়ি।৭ দেখাইলে সমান খেল! হইবে, তাহ! 
না হইলে তাহাদিগকে একখানি কাগজ হারিতে হইবে | 
বিস্তি অপেক্ষা পর্াশ এবং পঞ্চাশ অপেক্ষা হন্দরের ডাঁক. 
বড় এ কথা বোধ হয় বলিয়া! দ্িতে হইবে না। 
উপরোক্ত প্রকারে প্রত্যেক বার জর লাভে এক এক খানি 
করিষা! কাগজ জিতিয়া পাঁচবারে এক খানি “পঞ্তা” হয়, একখানি 
গঞ্জা লইয়া চিৎ ভাবে ধরিতে হয়। কিন্তু প্তা না৷ হওয়া পর্যন্ত 
বদি ১২৩৪ খানি কাগজ হইবার শেষে বা মধ্যে একবার 
খেলা না থাকে, তবে সমস্ত কাগজ গুলি একবারে উঠি! 
যাইবে, এক এক খানি করিয়া উঠিবেনা। | 
ধদি কোনবারে কোন পক্ষ সমস্ত পিটগুলি অধিকার 
কৰিতে পারেন, তবে সেইরূপ জয়লাভের চিহ্ন স্বরূপ এক খানি 
ছক্জাচিৎ এবং এক খানি কাগজ উপড় ভাবে ধরিতে হয়ব, উহাকে 
ছক্কীর “ফিচ, কাগজ” বলে। ত্রক্তপ পাঁচ বারে পাঁচ খানি 
ছক্কা হইলে ৫ খানি ফিচেব কাগজে এক খানি গঞ্জ হয়! 
চারি খানি কাগজের পর যদি ছন্ক! জিতা যায়, তবে ছকার ফিচ, 
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খানি লুইয়! এক খানি পঞ্জা হইয়া থাকে, এবং এইরূপ অসাধারণ 
টন যে ছক্কা পঞ্জ। হয তাহার চিহ্ম্বরূপ এক খানি চৌকা 
চিৎ ভাবে ধরা গিয়া থাকে । এরূপে হওয়া! ছকা পঞ্জাকে “বোম 
ভেস্তা” বর্লা হয়। বোম ভেস্তাই গ্রানু খেলার চুড়ান্ত জিত। 

কাগজ বণ্টনের পর যখন জানিতে পারা 'বাইবে যে, এক 
পক্ষে সাত খানি রং পাইয়াছেন, তবে তাহাকে “মাততুকুপ” এবং 
আট খানি রং পাইলে “আটটি তুরুপ” কহে। সাঁততুরুপ আট 
তুকুপে খেলা নাই। সাত আট তুরুপে যে পক্ষ সাত ও নাট 
খানা রু. পান তীহারাই হাতের কাগজ পাইয়া পর বারের খেলায় 
কাগজ বন্টনের অধিকারী হয়েন। 

উপরে যেরপ গ্রাবু খেলার পদ্ধতি ও জর পরাজয়ের কথ। 
লিখিত হইল তাহাতে স্পষ্টই দ্বেখা যাইতেছে বে, অধিক পিট 
অংগ্রহ ও যাহাতে সেই পিটে থাকা কাগজের অঙ্ক সংখ্যা 
অধিক হুয় তাহার চেষ্টা. করিলেই খেলায় জয় লাভ হইবে। 
অতএব খেলার আরম্তাবধি তাহারই বিশেষ চেষ্টা না করিতে 
পারিলে খেলায় জর লাভ হুইবে না। পিটের কাগজ সংগ্রহ ও 
ত্বারা গণনার” সংখ্যা বাড়াইতে হইলে ডবল কাগজ পাওয়া 
চাই এবং খেলিবার কৌশল জানা আবশ্যক । তজ্জন্ত কত্বে- 
কট অবশ্ঠ জ্ঞাতব্য. কথা লিপিবদ্ধ হইতেছে। কিন্তু জানা আব+ 
শ্ক থে, যিনি আপনা হইতে যত কৌশল উদ্ভাবিত করিতে 
পারিবেন তিনি তত পারদর্শিতা দেখাইতে সমর্থ হইবেল। 

রঙ সকল কাগজেরই উপর চলে । এক পক্ষ বদ রন্ষের খেলায় 
টেকা দিয়া পিট লইতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু অপর ব্যক্তি 
রঙ্গের সাডা দিয়া মেই পিট লইতে পারেন। এজন্য গ্রাবু 


২৩৬ গৃহস্থ-জীবন। 


খেলার রঙ্গের প্রাধান্য ও আদর অধিক. অতএব কোন 
মতে রঙ্গের অসদ্যবহার না হয়। তিন খানার কম রং হাতে 
না আসিলে খেলার আরস্তে রং খেলা উচিত নয় রং 
ব্যতিরেকে বর্গের ষে কোন কাগজের দ্বারা গ্লিট গাওয়া 
বায় তাহাকে “ফেরাই” কছে। খেলার মধ্যস্থলে বা শেষে 
একটা বদরৎ যদি কাহার এক চেটিয়া হয়, আর তাহার খেলিবার 
পালা পড়ে, তবে তিনি সেই বদ রঙ্গের, এমন কি সাতা পর্য্যন্ত 
খেলিয়া পিট পাইতে পারেন, বলা বাহুল্য যে অপর কাহারও 
হাতে রং থাকিলে তাহা দিয়া ফেরাই পিট বশীভূত করিতে 
পারেন, এজন্ত আট খানা রং দুরাইত্বা গেলেই ফেরাই থাফিলে 
পিট পাইবার বিশেষ নুবিধা। ফেরাই,এবৎ মধ্যেবদ রজের টেকা, 
জাহেব, ধিবিই উচ্চ পদস্থ, কোন একটা বদ রখ এক চেটিয়! 
হইলে তাহার সাতা পধ্যন্ত যে ফেরাই তাহা আর বারম্বার 
বলিবার আবশ্তকতা নাই, কিন্তু বদরছ্গের বড় বড় যতগুলি 
হাতে থাকে, থেলার প্রথমে সেই গুলিকেই ফেরাই বলিয়া 
জানিতে হয়। 

হাতে বেশী ফেরাই থাকিলে কেহ কেই এক খানা রং 
পাইলেও খেলিয়া থাকেন। তাহার উদ্দেশ্য এই যে, যদি 
“সাধীর” হাতে বড় রং থাকে তবে তিনি রং" কাবার করিলে 
ফেরাই দ্বারা সকল পিট আয়ত্ত করিতে পারিলে “ছক্কা” কর! 
যাইন্ে পারে। 

ছুই খান রং পাঈলে কোন মতে খেলার প্রথমে রং খেলা 
উচিত নয়। রৎ খেলিলে র্ দিতে হয় । না থাকিলে পাস 
দিবেন। - | 
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থে রঙ্গের ফেরাই হাতে থাকিবে কখন সে রং পাশ দেওয়া 
উচিত নয ॥ সময়ে সময়ে উপায়াস্তর না থাকিলে বাধ্য হইয়া 
দিতে হয়, সে পৃথক কখা। 

বড় থাকিতে ছোট কাগজ খেলা বা অন্যের খেলার উপর 
দেওয়া নিষিদ্ধ। তবে যখন খেলার পড়নে এমন বুঝিতে পারা 
যাইবে যে, প্রতিপক্ষের বাম দিঁকগ্ছ ব্যক্তি (ৃষ্টান্তস্বরূপ) হাতে 
সাহেব রাখিয়া ছোট তাস দিয়া গেলেন, আর আমার হাতে 
বিধি ও টেক্কা আছে, সেবপ স্থলে বিবি দিয়া পিট লইলে টেক্কার 
আর একটা পিটি পাওয়া যায়, আবার হয়ত গোলাম থাকিলে 
আরও একটা পিট আসিতে পারে। এবপ স্থলে বড় থাকিতেও 
ছোট কাগজ দিয়! পিট. লওষ়! যাইতে পারে । 

সাথী--(ষাহার সহিত এক পক্ষ হইয়া খেলা যায়) প্রাতি- 
গক্ষ ঘখন ছক্কা করিবার আয়োজন করিতে থাকিবেন সে 
সময় তিনি যে রং পাশ দ্রিবেন সেই রঙ্গের ফেরাই যদি আমার 
হাতে থাকে তবে তাহ! পাশ দেওয়! উচিত নয়। 

গ্রাবু খেলায় রং ও বদরক্ধের খিশি যত হিসাব রাখিতে 
পারবেন তিনি তত ত উৎকৃষ্ট খেলিতে পারিবেন। এজন্য প্রথ- 
মাবধি যখন ঘত রং.ও বদরহ্ধের খেল1 হুইবে, সাধ্যান্ুদারে 
তাহাদের হিসাব রাঁখিবেন, অর্থাৎ রং ও বদ রঙ্গের কোন্‌ কোন্‌ 
তাস খেলা হইল তৎপক্ষে বিশেষ নজন্র রাখিতে হইবে। 

গ্রাবু খেলার অনুমান দ্বারা কাহার হাতে কোন্‌ কোন্‌ কাগজ 
আছে স্থির করিতে চেষ্টা করা উচিত। সত্য বটে অনুমান সর্বত্র 
ঠিক না হইতে পারে, কিন্তু যাহারা খেলায় বিশেষ পরিপক » 
তাহাদের কাছে পরায়ই তুল হয় ন!। 
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যংকালে খেলা হইতে থাকে, কে কাহার পর কোন্‌ ভা 
দিলেন তাহার একটা হিসাব রাখিতে পারিলে পর হাতে যখন 
কাগজ বন্টন হয়, তখন যে তাস খানি কাটান হইল'সেখানি 
পূর্ব হাতের খেলার কোন্‌ কোন্‌ কাগজের সংস্থ ছিল স্মরণ 
থাকিলে সেই খানে কোন্‌ কোন, কাগজ আছে অনুমান দ্বারা 
অনেকট। জানিতে পারা যায়। .. 

সপক্ষে বা বিপক্ষে যদি কেহ বিভ্তি পঞ্চাশ ডাকেন, তবে 
তাহা কি বড় (জিজ্ঞাসা দ্বারা) জানিতে পারিলে আপনার 
হাতের কাগজ গুলি দেখিয়া কোন, রঙ্গের বিস্তি বিবেচনা করিতে 
পারা যায়।. বদি আপনার হাতের কাগজ গুলিম্বারা বিশেষ 
অনুমান না হয়”্তবে এক বার খেলা হইলে তাহা! স্থির কর! 
যাইতে পারিবে । যথা,_অপর হাতে হরতনের বিবি বড় বিস্তি 
আছে। তিনি জানিলেন বিস্তি বিবি বড়। তাহার নিজের হাতে 
হয়ত ইস্কাবনের দশ, রুইতনের গোলাম, আর চিড়িতনের 
বিবি আছে। বিবি বড় বিস্তিতে দশ, গোলাম, বিবি, 
চাই । যদি তিনটা পৃথক, পৃথক রঙ্গের বিবি গোলাম দশ আমার 
হাতে রছিল, তবে আর কিরূপে অপর হাঁতে এর তিন রম্বের 
বিস্তি থাকিবে? তখন নিশ্চয় জানিতে হইবে. যে, হরতনেরই 
বিস্তি হইয়াছে। রঃ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
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পাশাতে চারি রঙ্গের চারিটী করিয়া ১৬টী গুটী বা বল 
ধাকে। চারি জনে চারি চারিটি করিয়া লইন্বা ছুই দুই জনে 
দলবদ্ধ হইয়া! খেলিতে হয্ব। তাসের ন্যার্ধ সদলন্থ দুই জন 
পরম্পরে মন্মুখে বসতে হত, এবং পাশা খেলার জন্ত কাপড়ের 
উপর ষে ঘর প্রস্তত কর| থাকে, তাহার যে অংশ আপনার দিকে 
থাকে, ষেই অংশের মধ্যের শ্রেণীর নীচে একটা ত্বর থাকিতে 
একটা বল ও তাহার উপরের একটা ঘরে একটা বল, এবং 
অপর ইট প্রতিপক্ষের দক্ষিণ পার্খে যিনি বসেন তাহার ঘরের 
বাম পার্থর ঘরের শেষ ছুইটা ঘরে দুইটা গুটা বসাইতে হক়। 
এইকূপে সকলেই আপনা'পন গুষ্ী গুলিকে বসাইবেন। দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ একটা চিত্র দিযে প্রদত্ত হইল ১-- 


পাপা 
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চারি রঙ্গের গুটা গুলিকে ১২৩৪ অঙ্ক দ্বারা কল্পনা কর। : 

পাশা খেলার পার প্রয়োজন হয়, চলিত কথায় তাহাকে 
ছকবলে। ছক সর্ন্ম সমেত তিন খানি। সকল গুলিই দীর্ঘ 
ও চতৃক্ষোণ। তাহাদের প্রত্যেকের এক পৃষ্টে একটা বি, এক 
পৃষ্টে ছইটা বিন্দু, এক পৃষ্ঠে পাঁচটা, আর এক পৃষ্টে ছত্টী বিন্দু 
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খাকে। সেই ছক তিন খানিকে এক এক বার ফেলিলে 
তাহাদের 'সকল গুলির সংখ্যা গণনায় যত হয়, তদনুসারে গুটী 
গুলিকে এক খবর হইতে অপর ঘ্বরে লইয়া যাওক হয়। কিন্ত 
যেমন তেমন হ্বরিয়া লইয়া যাইবার উপায় নাই । তাহার বিশেষ 
বাধাধরা আছে। এক একটী গুটার পৃষ্ঠে যত গুলি অন্ক 
উপরে পড়িবে তদনুসারে গুটী গুলি চলিবে। পূর্ব গুটা 
গুলির চারি পৃষ্ঠে ষেরূপ বিন্দু সংখ্যার কথা উদ্দিখিত হইয়াছে, 
সে হিসাবে তিন হইতে আঠার পর্ধ্যস্ক পড়িতে পারে। 

ষেরগ্র ভিন্ন :ভিন্ন প্রকারে পাশ! পড়িয়া খাকে তাঁহাদের 
এক একটীকে “দান” বলে। পাশ! ফেলিলে নিযোন্ত কয়েক 
প্রকারের এক প্রকার না হয় অন্য প্রকার নিশ্চই পড়িবে, 
তাহা ছাড়া অন্ত কোন প্রকার পড়িবে না, এজন্য এই কয়েকটী 
ভিন্ন পাশায় অগ্ত দাঁন নাই যথা ;-- 

তিরি, চোক, পঞ্জা, ছক্কা,পাচ ছুই সাত, পাচ তিন আট, 
ছয় তিন নয়, পঞ্চার (পাঁচ চারি) নয়, ছয় চারি দশ, দশ 
পোয়া পোয়া এককে বলে) এগার, দর্শ ছুই বার, কচে কেচ. 
এককে বলে ) বধ্ধি, পহবা'র (পোয়া বার ) তের, এগার ছুই তের, 
চৌদ্দ (অন্ত প্রকারে চৌদ্দ পড়ে নী, পনর ( উহাও অন্ত প্রকার 
পড়ে না), ষোল,*সতের এবং আঠার । পু 

 ছুইটা পার্ষি ছকে) একই সংখ্যার অস্ক থাকিলে তাহাকে 
দোছক বলে এবং তাহাতেই পাশার জোড়া চলে। অর্থাৎ 
হুইটী ছকের সংখ্যা গণনায় ষত হইবে, ভ্রীড়কের ইচ্ছাচ্ুসারে। 
তত ্বরবা তাহার অর্ধেক সংখ্যার ঘর ছুইটী পাশ একত্র 


থাকিলে দুইটাই এক জঙ্গে চলিতে পারিবে । অবশিষ্ট একটা 
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ছকে বত পড়িবে, অপর একটী পাশা তত খবর চলিবে। যথা. 
৫+২ সীতে ১বা২ ঘর, ৬+২ আটে এক বা ছুইস্বর, ৬৪ 
দশে ২বা ৪ধর, দশ পৌয়া এগারতে ৫ বা ১৯ বর, গহবার 
. তেরতে ৬ বা':১২ শ্বর, চৌদ্দতে ৬ বাঁ-১২ দ্বর, পনরতে ১৭ বা 
€ খবর, যোলয়.৫ বা ১০ ঘর, সতেবয় ৬ বাঁ ১২ খবর, এবং ক. 
বতে ১২বাঁছয় শ্বর জোড়া চলে। ই হিসাবে কচেবারয় 
জোড়া চলিতে পারে না, কিন্ত উহাতে এই হিসাবে জোড়া 
_ চালান ধায় যে, ষেন একটী পাশাকে ছয় শ্বর এবং 'সপর পাশা- 
টাকে ৫১ উভয়ের একত্রে ছয় বর দিলে ছুইটাতে পূর্বরবৎ 
একতরেই ঘাইবে। এই হিসাবে কচে বারতে কেবল ছয় খর 
জোড়া দেওয়া যায়। কিন্ত ছুইটী 'ছকে সমান সংখ্য! না থাকায় 
পাশা বার ঘর যাইতে পারে না। 
ত্র্ূপে যদি তিনটা পাশ! একত্রে থাকে, ,ওতিন ছকের 
প্রত্যেক ছকটাতে ডিন সংখ্যা যুক্ত কোন দান গড়ে, তবে 
জোড়া পাশা ছকের দান পড়িলে যেূপে চলে মেইরূপে চলিতে 
_গারে । প্রতিপক্ষের, জোড়া পাশা যদি ছুইঘর অস্তরে 
থাকে, তবে যে দানে চারি ঘর জোড়া যাইতৈ পারে সে দানে 
জোড়া ঈলিবে না। মেইরাপে পাঁচ ঘর অন্তরে ধাকিলে যে 
. দানে দশ ঘর জোড়া চলিতে পারে দে দ!নে, এবং ছয় শ্বর 
'অস্তরে থাকিলে যে দানে বার স্বর জোড়া চলে মে দানে জোড়া 
চলিবে না। এজন্ক যিনি স্ববদ্ধিমান, ভ্রীড়ক তিনি এইরূপ 
প্রতিপক্ষের জৌড়া যাহাতে না চলিতে পারে এজন্ত: ৫.৬ 
শ্বর অন্তরে আপনার জোড়া পাশা রাখিয়া প্রতিপক্ষের জোড়] 
পাখার গতিরোধ করিয়া থাক্ষেন। পাশা খেলার এইরূপ 


গনিত । ই৪৩ 


জোড়ার চুলন বন্ধ করাকে রোধ” বলে। যথা )-_দোয়া রি 
পঞ্জা রোখ, ছকা রোখ বলা গিষা থাকে । পু 
পাশা সমস্ত শ্বর গুলি ঘ্বুরিযা যখন আপন ঘরে প্রবেশ . 
করিবে, তখন সর্ধনিমের মাধখানকার শ্রেণীর ঘরে আমিলে 
ভাহাকে উপ্টাইয়! দিতে হয়ব তারা কাচা অর্থাৎ যে পাশা 
খর হইতে বাহির হইতেছে তাহা! হইতে পৃথক পৃথক করা 
গিয়া! থাকে । প্র খরকে "পেটা" বলে। চৌফ্টি- ঘর ঘুরিয়া 
পাশা মধ্যস্থলের বড় তবরটীতে পৌছিলেই .তাহার পরিণাম 
হইল। সকলের পাঁশাই গঁ একটা খবরে উঠিয়া থাকিবে। ফে 
পক্ষের আট টী পাশা অগ্রে রূপে উঠিতে পারিবে, তাহাদেরই 
* জয় লাভ হইবে। উ্রন্ধপ ঘে পাশ চৌষটি ঘর ঘুরিয়। আসিয়াছে, 
আবস্তক হুইলে তাহাকেও বাহির করিয়া আবার চৌষটি 
বর ঘুরান যাইতে পারে। যধন দেখা যায় যে, আপনাদের অন্তান্ত 
পাশা কাচা আছে, অর্থাৎ সকল গুলি গৃহ প্রবিষ্ট হয় নাই, 
অথচ প্রতিপক্ষের পাশা সকল গুলিই ঘরে প্রবেশ করিবার 
জন্ সম্মুখ দিয়া চলিয়া ধাইতেছে, এমত স্থলে মেই পাশাকে 
ফিরাইবার জন্ত ধসাপনার পাকা পাশ! দিয়া এ পাঁশাকে মারিতে 
হয়। যে পাশী মধস্থলের বড় খরে অর্থাৎ যাহাতে সকলের 
পাশাই উঠিস্া গ্রাম লা করে, সেই স্বর হইতে বদি তাহাকে, 
.পুনরায় কীচা করিয়া কোন পাশাকে ধরিতে বা মারিতে হয়, 
তবে যেমন দান পড়িবে তত শ্বরই এ পাশা যাইতে পারিবে, 
কিন্ত যদি এমন কোন পাশা কীচিতে হয় খে, উহা গৃহ প্রবেশ 
' করিয়াছে কিন্তু বড় ঘর পর্যত্ত পৌঁছে নাই, তবে তাহাকে 
কাচিবার সময় যত দান পড়িবে মেই দানের.কোন একটা বা 
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ছুইটী ছকে ঘত সংখ্যা পড়িয়াছে আবশ্তকমত তত খবর উপরে 
উঠিয়া তবে নামি আসিতে হইবে, কোন মতে সেই ঘর 
হইতে একাইক কীচিয়াঁবাহির হইতে পারিবে না। 

প্রতি পক্ষের একটী, মাত্র পাশা যদি কোর্ন ঘরে থাকে, 
এবং আর এক পক্ষের একটী পাশ] দানমত যদি ঠিক সেই 
স্বরে যাইতে পারে, তবে প্রথমোক্ত পক্ষের পাশাটী “মারা?” 
পড়িবে, অর্থাৎ সেটীকে আবার আপন ঘরে উপর হইতে দান 
অনুসারে উপর হইতে গণনা ক্রমে বাছির করিয়া চৌষটি খবর 
ঘুরাইয়া৷ আনিতে হইবে। * 

এক রঙ্গের অর্থাৎ এক ব্যক্তি যে রজের চারিটী পাশ! 
লইয়া খেলিতে বসেন, তাহাদের পরম্পরেরই কেবল জোড়া 
হয়, ষাঁহার সহিত এক যোগে খেলা যায় তাহার পাশার সহিত 
জোড়া বাধা যাইতে পারে না। 

প্রতিপক্ষের পাশীর দ্বার! যেমন গঞ্জ ছক্কা রোখ হয়, সহ- 
ক্রীড়কের যদ্দি একটা পাশাও ছুই বা গঞ্জা ছক্কার শ্বরে 
থাকে, তবে সেরূপ স্ছলেও জোড়া চলেন! । 

জোড়া দ্বারা প্রতিপক্ষের একটা মাত্র পাশা একত্রে থাকিলে 
তাহাকে মারা যাইতে পারে । কিন্তু জোড়া! কখনই মারা যায় না। 

ছুইজনে একযোগে খেলিতে বসিয়া ক্র জনের দানে 
সহক্রীড়কের পাশ! চালনা কর বা দানের কিয্নদংশ আপনার 
পাশা চালাইয়া অপরাংশে তাহার পাশা চালনা করা যাইতে 
পারে না, কিন্ত যখন একজনের সমস্ত পাশ! উঠিয়া যাইবে, 
তখন উপরেক্তে প্রকারে আংশিক ও সমুদায় দানই ৪ 
পীশা চালনায় প্রযুক্ত হইবে।-* 


পাশাখেলা ২৪৫ 


শে পাশা গৃহ গ্রবেশ করিবার সময় খদি এমন দান পড়ে 
ফে, ভাহার কোন অংশে পাশা ঠিক বড় বরে উঠিতে না পারে, 
'থচ পূর্ণ, দানটার সমস্ত লইলে বড় ঘরে পৌছিবার সংখ্যা 
অপেক্ষা অধিক হয়। আর অন্ত এমন পাশ) না থাকে থে 
দানের কিয়দংশ দ্বারা তাহাকে চালনা করা যাইতে পারে, তবে 
সেই পাশা পুনরায় কীচিয়। বসিতে হয়। এন্প কীচিত্বা সাকে 
“হাতে কাচা” বলে। মনে কর তোমার ছুইটী পাশা ঘড় ঘরে 
উঠিয়াছে আর হুইনীর একটী বড় বরে উঠিতে ছুই ঘর বাকী 
আছে, অপরটী বড় ক্বর হইতে দশ খর দূরে অর্থাৎ গৃহ প্রবেশ 
করিতে দুই ঘর মাত্র বাকী আছে, এমন সময় তোমার ষোল 
পড়িল। নেই দান অনুসারে ষে পাশীটী দশখর দুরে আছে 
তাহাকে বড় রে ভুলিয়া দিতে পার, কিন্তু যে পাশাটা দোয়ার 
আছে, সেটাকে তুলিয়া! দিতে পারিলে না, যেহেতু ছয় পড়িলে 
দোয়ার পাশা উঠিতে পারে না, কেন না এক একটী ছকের 
সংখ্যার গণনাক্রমে পাশা চলিয়া থাকে, উক্ত সংখ্যার ভগ্াংশে 
পাশা চলে না।* এরপন্থলে যে পাশাটী দশ শ্বর দূরে ছিল, সেই- 
টাকে দশঘর উঠাইয়া ছয় ঘর লামিয়া আসা ভিন্ন আর উপায় 
থাকে লা । যেটা দয়ায় আছে ষোলর দানে সেটার নড়িবার 
উপায় নাই। কিন্তু সমস্ত পাশ ঘরে প্রবেশ করিলে যত ড় 
দানই পড়ুক আবশ্তক মত তাহার অংশ মাত্র গ্রহণ করিয়া 
অবশিষ্টাংশ ত্যাগ করা বা সহ ত্রীড়কের পাশা চালিবার জন্য 
প্রয়োজন হইলে তজ্বন্য ব্যবহার করাযাইতে পারে। 7. 
ছুইজনেও পাশা খেলা যায়, সেরূপ খেলাকে ণ্রৎ” কে: 
বলে। রং খেলিতে হইলে এক এক জনকে দুইরকমের : 
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চারিটী করি! আটটী পাশা লই খেলিতে হয়, এবং চা 
জনের খেলায় যেমন একত্বরে একটী করিয়া পাশা বর্গাইফে 
হত, ইহাতে ভাহার ছুইটা করিয়া বসাইতে হয়, অর্থাৎ আপনার 
ঘরের ছকা এবং জাতীর খবরে এক রঙ্ধের ঢুইটী ছুইটা চারিটা 
এবং অপর রঙের ছুইটী ছুই দুইটা চারিটা দক্ষিণ দিকের গৃহ 
শ্রেণীর শেষ ছুইটি স্বরে অর্থাৎ পূর্নোক্ত ছুইটী জোড়া হইতে 
ছুইটা জোড়া ১৬ শ্বর দূরে বসাইতে হইবে. সেই চারিটা 
পাশাকে রং বলে। * 

এই খেলায় গোয়াযুক্ত কোন দান যতক্ষণ না পড়ে, ততক্ষণ 
পাঁশা চালনা করা যায় না। একবার উত্তরূপ দান গড়িলে তাহার 
গর যাহাই গড়ুক পাশা! চলিতে থাকিবে 

কিন্ত একটা পাশা মারা গেলে যতক্ষণ পোয়াধুক্ত দান 

নাপড়ে ততক্ষণ এ গাধা বসিতে গারা যায় লা, এবং যতক্ষণ 

উগাশা না বসান যায়, ততক্ষণ অন্য গাশাও চালনা করিবার, 
অধিকায় থাফে ন1। 

বং খেলায় গ্রে রং পাকিয়া উঠিতে হঠবে, এবং সেই 
রং খলির মধ্যে শেষের একটী কিম্বা ছুইটী এমন দানে উঠিতে 
হইবে যে, যে দালে সেই পাশ গুলিকে প্রথম চালনা করা হইয়া 
ছিল। তাহাকেই খেল! রাধা বলে। দি কাহারও প্রথম 
খেলার সময় ৮২ সাত গড়ে, ভবে তাহাকে রলের শেষ পাশা 
উঠিবার সময় ৫+২ মাঁতেই উঠিতে হইবে। ধেলার প্রথমে 
ঘেরংর গাশাকে অগ্রে চালান যা ষেই বারষেই গাশা- 
কেই 'বংখবলে। .. *.. 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ! 
সতরঞ্জ বা দাব! খেল] । 


প্রথিত আছে লঙ্ষেশ্বর দশানন বড় অমরপ্রিয ছিলেন। 
যুদ্ধচিস্তা ব্যতীত অন্য চিন্তা তীহা'র ভাল লাগিত না। এজনা 
তাহার সমরপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য এই খেলার কৃষ্টি 
হয়। 'রাজকার্ধ্য হইতে যখন তিনি অবসর লাভ করিতেন, 
তখনই অমাত্যগণের সহিত এই ক্রীড়ায় অবকাশকাল ক্ষেপণ 
করিতেন। সতরঞ্জ খেলার পদ্ধতি অবগত হইলে পাঠক 
বুঝিতে পারিবেন যে, আমর! উপরে যাহা লিখিলাম তাহা 
সম্পূর্ণ সত্য । এই খেল! যারপর নাই নির্দোষ এবং ইহাতে 
বুদধিবুর্তির প্রাখারধ্য জন্মিয়া থাকে । এজন্য ইউরোপীয়দিগের 
মধ্যে আজি কালি অনেকেই সতরগ্ খেলায় আশক্ত। 

যে গুটী গুপিকে লইয়া এই খেলা খেলিতে হয়; সেগুলিকে 
“বল” আখ্য। দেওয়া! গিয়া থাকে। পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে 
পারেন-_সে গুর্সি কাহার বল? যিনি খেলা করেন তাহার বা, 
তাঁহার প্রতিনিথি "রাজার ।” সত্তরঞ্জের বল গুলিতে যুদ্ধের সমস্থ 
আয়োজনই আছে। রাজ! জাছে, মন্ত্রী আছে, গজ আছে, 
খোড়া আছে, নেৌঁকা আছে, এবং সৈনিক আছে। যুদ্ধ 
যেমন ছুই পক্ষ ব্যতীত হয় না, সন্রঞ্জ খেলাও তদ্রপ্‌ দুইপক্ষে 
খেলিতে হয়। উভয় পক্ষই সমস্ত বল সমান লইম্বা আরস্ত 
করিতে হয়, তবে ধিনি যেরূপ খেলিতে পারেন তিনি তদ্দপ 
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শক্রপক্ষের বল হানি করিয়া! তাহাকে পরাজিত করিয়াখাকেন।, 
ছুই পক্ষের বল পৃথকরূপে চিনিবার জন্য উভয় পক্ষের বলে 
প্রায়ই লাল ও সবুজ রং দেওয়া হয়। 

বল গুলির মধো দুইটা দেখিতে স্তস্তাকার। তাহাদের মধ্যে 
বড়টা “রাজা” এবং অপেক্ষাকৃত ছে'টটী “মন্ত্রী? বা “দাবা? ।. 
রাজার ন্যায় আকারে উচ্চ -নিয় ভাগ মক অর্থের ন্যাক় 
এবং উপরি ভাগ একটী দণ্ডের মত তাহাকে “গজ” ক্ুহে। 

দেখিতে ঠিক গজের স্যার কিন্তু মন্ত্রীর মত উচ্চ যে বল 
ভাহাকে ঘোড়া, এবং মুদ্রাকারে গোল, এবং উপরিভাগ 
ক্রমোচ্চ এক্ধপ বলকে নৌকা বলে। একটা সিকির আকারে 
যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বলগুলি থাকে তাহাদিগকে “বড়ে” বলিয়া থাকে । 

দ্ধ ক্ষেত্রটী চতুর, অর্থাৎ দীর্ঘে প্রশ্থে সমান, উভয় 
দিকে আট আটটী করিয়া চৌট্িটী ঘরে বিভক্ত। তাহাকে 
“চাল” বলে। 

যে ছুই জনে খেল! হইবে তাহাদের উচ্ভষ্ষের সন্মুখে এ 
ঢাল পাতিয়া নিম্নোক্ত প্রকারে উভয় পক্ষের বল বসাইতে 
হইবে। যথা) 

আপনার দ্বিকে ঢালের যে ছুইটী কোন্‌ থাকে তাহাতে 
ছুই খানি নৌকা, বামের নৌকার দক্ষিণে এবং দক্ষিণের 
নৌকার বামে ছুইটী ঘোড়া, উর্ূপে বাঁমের ঘোড়ার দক্ষিণে 
এবং দক্ষিণের ঘোড়ার বামে ছুইট্টা গজ এবং .বামের গজের 
পক্ষিণে রাজা ও দিক্ষের গজেরে বামে মন্ত্রীকে বসাইয়া সক" 
লের সম্মুখে এক একটী বড়ে বঙ্গাইতে হয্ব। আদর্শ ্বব্ূপ 
একটা চিত্র নিষ্বে প্রদত্ত. হইল ।--. এ 
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বল গুলি কিরূপে চালন! করা যাইন্ডে পারে তাহা! বিবুত 
হুইতেছে। রর 

বড়ে গুলি সন্ুখ দ্রিকে এক এক ঘর করিয়! অগ্রসর হইয়া 
থাকে। একবার 'অগ্রসর হইলে আর পশ্চাৎ ফিরিতে পারে 
না, কিন্ত উহাদের কোধেকুঘরে যদি অন্য পক্ষের কোন বল 
বা বড়েকে পায়, তবে তাহাকে মারিয়া অবর্মণ্য করিতে 
পারে । রাজার চলন যেদিকে ইচ্ছ1! কেবল একখর। মন্ত্রী সোজা 
দোজী ও কোণাকোনী যত ঘর ইচ্ছা! যাইতে পারে। গজ কেবুল 
কোথা কোণী যত ঘর ইচ্ছা চলে। ঘোড়ার চাল আড়াই শ্বর- 
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অর্থাং থে ঘরে থাকে তাহার কোণের কবরের সোজা 
এক শ্বরে যায়_-এইরূপে চতুর্দিকেই যাইতে পারে, এবং 
নৌকা সোজা সোজী যত খর ইচ্ছা যাইতে পারে। যে বল 
যেরূপ ষে ঘরে যাইতে পারে, প্রতিপক্ষের কোন বল 
থাকিলে তাহাকে মারিয়া! অকর্্বণ্য করিতে পারা যাঁয়। একটী 
ৰল অন্য বলকে লঙ্ঘন করিয়া যাইতে পারে না। এজন্য 
উভয় পক্ষের বড়ে ছইটী পরস্পর সন্মুখীন হইলে কেহই, 
অগ্রসর হইত্তে পারে না। একটা বলে খবরে থাকে, সেই 
পক্ষের অন্য বল সেই ত্বরকে আপনার গমনোপদোগী করিলে 
শেষোক্ত বল পূর্বোক্ত বলের বলন্সরূপ হয়। এইব্ূপে ছুই 
তিনটা বা ততোধিক বল অপর একটী বলের বলঙ্বরপ 
দণ্ডায়মান হইতে পারে। যদি প্রতিপক্ষের কোন বল তোমার 
কোন বলকে মারিবার জন্য আক্রমণ করে, অর্থাং তোমার 
বল যে ঘরে আছে, সেই ঘরে আসিয়া! তাহাকে অকর্ধণ্য 
করিবার চেষ্টা করে, তবে তুমি তোমার সেই বলকে অন্য 
বল দিয়া জোর দিলে প্রতিপক্ষ তাহাকে মারিবে, ভুমিও 
ভীহার সেই” বলকে মারিতে পারিবে । যদি তীহার অধিক 
বল থাকে অর্থাৎ তিন চারিটা বল দিয়া তোমার বলকে 
আক্রমণ করিয়া থাকেন, তবে ততোধিক বল প্রয়োগে তুমিও 
সেই আক্রান্ত বলকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে, কেন না, 
তোমার রাজার বল ঘত মারা যাইবে, মে তত সামর্থহীন 
হইতে থাক্ষিবে। জামখহীন হইলেই পরাভূত হইতে 
ছুইবে। কিন্ত বল মারা যাইলেই যে পরাজষ স্বীকার করিয়! 
দ্বিতীয় বার নূতন খেলার আয়োজন করিতে: হইবে এমন কখন 


সতরপ্জ বা দাবাঁখেলা। ২৫১ 


হইতে পারে না। কেননা ধিনি ভাল যোদ্ধা তিনি কি আগনার 
সৈন্যহাঁনী হইলে রণস্থল হইতে কখন পলায়ন করিয়া! থাকেন ? 
ষতক্ষণ আপনার সামর্থ থাকে, যতক্ষণ তিনি রন্দী না হয়েন, 
ততক্ষণ জিনি ছাড়েন না। সতরঞ্জ খেল থে যুদ্ধের অনুরূপ 
তাহা পূর্কেইি বলা হইয়াছে, অতএব ছুই একটা বল অসাব- 
ধানতা প্রঘুক্ত মারা গেলে, কৌশলে প্রতিপক্ষের বলহানী করিয়া 
জিতিবার চেষ্টা করা! উচিত। তবে বলহীন হইয়া বলবাঁনের 
সহিত প্রতিষোণিতা করিতে হইলে যে অধিক বুদ্ধি কৌশলের 
প্রয়োজন একথা বলা বাহুল্য । ও 


প্রতিপক্ষের বল ষে বরে থাকিতে পারে, ষেই খ্বরকে রর 
“মুখ” বলে, আর দ্বপক্ষের বলের ত্বরকে জোর বলা যায়। 

ঘে বল একবার মারা পড়ে, সে বল আর ব্যবহৃত হইতে 
পারে না। দ্বিতীয় বার খেলা আরম্ত না হওয়া পথ্য্ত তাহাকে 
অকর্মণ্য জ্ঞানে যুনবস্থল ডৌশ) সইতে অপহৃত করিষ় রাখিতে 
হয়। কিন্তু ষদি সেই লের শ্বরে ষে বড়ে খাঁকে। সেই 
ৰড়ে যদি প্রতিপক্ষেব মেই বলের গৃহ পথ্যস্ত অগ্রসর হইতে 
পারে, তবে এ বল পৃনজ্জীবিত হইয়া থাকে । অর্থাৎ শ্বোড়ার 
বড়েকে ষদ্দি এক এক খর করিয়া প্রতিপক্ষের ঘোঁড়ার খবরে 
লইফ্বা যাইতে পাঁরা যা, তবে সেই বড়েটী একটী স্বোড়া হইয়া 
পূর্বববৎ খেলিতে পারিবে। ্রব্ূপে মৌকা, দাবা, গজ সমস্তই 
আবার নূতন হইতে গারে। 

সকল বলই প্রতিপক্ষের অন্য বল স্থারা অকর্ধপ্য রে 
পারে, অর্থাৎ সক্ল বলই মরিতে পারে, কিন্ত রাজাকে মারা 
মাইতে পারেন! । রাজাকে কোন বল আক্রমণ করিলে তাহাকে 


২৫২ গৃহস্থ-জীবন 


“কিস্তি” দেওয়া বলে । কিস্তি দিলে রাজাকে অরিয়া বমিতে 
হত্ব। যখনই কিস্তি দিয়া রাজার গতিরোধ করা বায়, অর্থাৎ 
কোন খরেই তাহার বাইবার উপায় থাকে না, তখনই' তাহাকে 
বন্দী বিবেচনা করিতে হুইবে। রাঁজার এই. অবস্থাকে সতরঞ্জ 
খেলায় “মাহ” বলে। রাজা মাৎ হইলেই বাঁজী শেষ হয়, 
আবার নূতন বাজী আরত্ত করিতে হম্ব। কিন্তু রাজাকে কিন্তি 
ন1 দিয়া ঘদি তাহার চলন বন্ধ করা যায়, অথচ চালন। করিবার 
অন্ত বল না৷ থাকে, তবে প্রতিপক্ষের ষে কোন বল তুলিয়া 
লইলে রাজার গতিবিধি করিবার উপায় হয়, তাহ। করা যাইতে 
পারে। 

রাজাকে বন্দী অর্থাৎ মাৎ করিতে পারিলেই ঘদি জয়লাভ 
হুয়, তবে ধেন তেন প্রকারেণ মাৎ করিবার চেষ্টা দেখাই 
শ্রেয়। 

বল অন্মুধে পাইলেই তাহাকে যাঁরা উচিত নয়। বিবে- 
চনা করিয়া দ্বেখিতে হইবে যে, সেই বলকে মারিলে নিজের 
কোন ক্ষতি নাহয়। রাজা বন্দী হইতেছে এমন সময় কিছু 
ক্ষতি হুইলে-ও হি. মা হয়, তবে তাহার “উপায় দেখিতে 
হয় চা 

সতরঞ খেলার চারিদিকে দৃষ্টি রাখিয়া খেলিতে হয়। 
প্রতিপক্ষ য়ে চাল চালেন, তাহার উদ্দেশ্য কি অগ্রে বিশেষ 
রূপে তাহ চিন্তা করিতে হইবে। চিত্ত! করিয়া যাহ! অব- 
ধারিত হইবে তাহা ব্যর্থ করিবার উপায় দেখিতে হইবে, 
রতৃবা খেলায় জয় লাভ বরা, ছুরহ। তাহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ 
করিবার চেষ্টা অগ্রে ন দেখা অপর খেল! যুক্তিযুক্ত নহে। 


সতরপ্ বা দবাখেল! ২৫৩. 


অগ্রে আত্মরক্ষ। করিয়া তবে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করি- 
বার গন্থাঁ না দেখিলে আপনাকে বিপদে পড়িতে হয়, একথা 
যেন সঞ্ধলরেই মনে থাকে । " যিনি প্রতিপক্ষের উদ্দেশ্য বুঝিয়া 
তাহার মন্ত্রী বিফল করিতে পারেন, এবৎ আপনাকে তু" 
রক্ষিত করিয়া তবে প্রতিপক্ষের উপর উনি পড়েন, তিনি 
নিশ্চয়ই জয়ী হইবেন। 

পরাভূত রাজাকে বন্দী অবস্থায় যেরূপে ইচ্ছা সেই- 
রূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই খেলাতেও তদ্রপ 
আমোদ, কা! যাইতে পারে, সে জন্য “পিলুড়ি” “অষ্টচক্র” 
ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের খেলা আছে। রাজা যখন নিতান্ত 
হীনধল হয়, তখন তাহাকে ইচ্ছামত ঘ্রান ফিরান যায়। 
পিলুড়িতে রাজাকে চারিটা মাত্র ঘরে ঘুরান গিয়া থাকে! 
দূর্বল রাজা ত্র চারিটী ঘরের বাহিরে কোন মতে যাইতে 
পারে না। নিম্বে পিশুডি খেলার একটী চিত্র প্রদর্শিত 
হইল,--ইহাতে অন্ততঃ নৌকা ছুই খানি এবং গ্রজ একটীর 
নিতান্ত প্রয়োজন হয়, তাহা. না হইলে গিলুড়ি হইতে পারে 
না। বলা বাহুঙ্য ষে, যে রাজ! পিলুড়ির খেলায় ঘুরিতে 
খাকিবে, তাহার কোন বলই থাকিবে না, কেবল মাত্র একটী 
বড়ে থাকিবে | *যখন রাজার একটা বড়েও না থাকে, তখন 
শাহাকে ফকির বা দরিদ্র বলা যায়। কিন্তু যদি উদ্ভয়: 
পক্ষের বলসংখ্যা (রাজা সমেত) চারিটা মাত্র থাকে, তবে 
তাহাকে “চতুর্বলা” বলা যায, সে বাজী খেলা না খেলা তুল্য । 
উভয় পক্ষের জয় পরাজয় কিছুই "অবধারিত হইবার নহে, 


ছুই পক্ষই সমান থাকিয়া যায়, এজন্য সেই বাঁজীকে “চায় 
২ 


২৫৪ . গৃইস্থ-জীবন। 


ম্প 


বাজী” বলে। এইরূপে একখানি নৌকা ও গজকে স্থাপিত 
করিতে হুইবে। প্রতি পক্ষের রাজাকে কশিয়া(৫) এইবূপ চিহ্ছিত 
একটা ঘরে লইয়া যাইতে হইবে৷ তাহার আর একখানি নৌকা 
দিয়া গজের চারি কোনের সাদা ঘর চারিটাতে কিন্তি দিলে রাজা 








০০০০ 


কেবল এইবপ ঢেরা(+)টহ্ছিত চারিটী ঘরেই ঘুরিতে থাকিবে, 
কোন মতে বাহিরে যাইতে পারিবে না। বল! বাহুল্য যে, অপর 
একখানি নৌকা পূর্ব হইতে এমন ঘরে রাখিতে হইবে যেন 
সেখান হইতে আসিরা গজের জোরে সাদা ঘরে বসিয়া রাজাকে 
“কিস্তি দিতে পারে। 


মতরগ্র ব দাবা খেলা । চর 


ধঅসুচজের” খেলায় দুইটা ঘোড়া, দাবা, গঞ্জ একুটী, 
ও নৌকা একখানির নিতান্ত প্রয়োজন, এবং গজ দাবা ও 
নৌকা* তিনটা বল নিম্নোক্ত প্রকারে স্থাপন করিতে হইবে। 
তাহার পর*ঘোড়া দুইটা চিহ্নিত আটটা ঘরে এক একটা 





আসিতে আসিতে রাজাকে আটটা ঘ্বর ঘুরাইবে। পরিশেষে 

: মাহ করিলেই বাঁজী শেষ হইল। পিলুড়িতেও শেষকালে 
রাজাকে মাৎ করিতে হয়, নতুবা বাজী জিত হয় না। 
সতরঞ্জ খেয় “পঞ্চরং* একটা প্রসিদ্ধ খেলা । এই খেলায় ৫চী 

বলের উপযু্টগরি কিন্তেতে রাজা মাথ হইয়া থাকে । 


চে 


২৪৬ |  গৃহস্থজীবন |. | 


নিম্নে যে চিত্র রদ হইল, ভাহাতে যেরূপে ব্‌ল গুলি 
বসান আছে তত্রপে বমাইতে হইবে। তাহার পরে অগ্রে 
নৌকা, তাহার পর গজ, তাহার পর দাবা, তাহার পর ঘোড়া, 
শেষে বড়ের কিস্তি মাৎ হইবে। কাল বল লাল থুলকে মাৎ 
করিবে । 





১১২ ইত্যাদি ষে সংখ্য। অনুরূপ সংখ্যা যে খরে থাক্ষিষে 
দেই বল সেই ঘরে গিয়া কিন্তি দিবে। 

জ্যামিতির আলোচনায় যেমন বুদ্ধিবৃততি মার্জিত হয়, সত 
রঞজ খেলাতেও তদ্রপ। এই খেলাতেও নান! প্রকার বুদ্ধি- 


সতরঞ্ত বাঁ দাঁবাখেলা। রা 


যৌগলের প্রয়োজন হয় এজন্ত জ্যামিভি অনুশীলনীর _্যান় 
আদর্শস্বর্ূপ গুটী দুই প্রশ্ন ও তাহাদের উত্তর নিয়ে প্রদত্ত 
হইপ।, 


কাল রঙ্গের দিক। 

















সভা 
এরা” 
লালা 




















লাল রঙ্গের দিক। 


লাল বল অগ্রে খেলিবে এরৎ চারি চালে কালককে মাৎ, 


২৫৮. গৃহস্থ-জীবন। 


উত্তর | ্‌ 
লালবলের চাল। কালবলের চাল | 
১ কাল মন্ত্রী বসাইবার ঘরে. ১ রাজাকে কাল মন্ত্রী 
ঘোড়ার কিস্তি দাও। বসাইবাঙ্ধ চতুর্থ ঘরে 
মর চালনা কর। 
২। নৌকার কিস্তি দ্বাওড। ২। গজচাল। 


৩। গজ মন্ত্রীর ঘরের পঞ্চম ঘরে ৩। কোনচাল চাল। 
যাও। 
৪ । নৌকা! দিয়! গজমার । . মাৎ! 


চৌষ্টী ঘর ঘোড়া ফিরান। 


বাম দিকের কোণের ঘর হইতে ডানদিকে নিম্নোক্ত ৩২টা 
অক্ষরের আট আটটী অক্ষর ক্রমানষে দক্ষিণ দিকের এক একটা 
খরে লিবিয়া পুর্র্ববৎ বামদিক হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীর খবর গুলির 
দক্ষিণ দিকের এক একটা ঘরে এ রূপে চারিটা শ্রেণীতে লিখিয়া 
পরে চালের অপরাদ্ধ অংশেও এ রূপে ইঁ অক্ষরগুলি/1/ লিখিবে 
০18 
থু। ফ। বী, দর, ন, কা, দ, না, 
কে, না, ম, কৃ, ভব কা, ভ, শী, 
ঘবা/ রে, শ, দা, ন, যা, থ, ব, 
ত্রা, ন, জ। শ, হে, তা, র, ব।. 

অনস্তর মধ্যের যে ছুইটী ঘরে “হে” আছে সেই শর 


হইতে ১ ্ 


 সতরগ্জ বা দাবাখেল। |. ২৯, 


«হে কৃষ্ণ দ্বারকানাথ কাশী যাদবনন্দন 
" মখুরেশ হৃষীকেশ ত্রত্রো তব জনার্দন।” ্‌ 
এই বাক্যের এক একটী অক্ষর (ঘোড়ার ঘরে দেখিতে 
পাঁইবে। তদনুসারে অশ্বচালন! করিলে চৌষটি ঘরেই তাহাকে 


চালনা করা যাইতে পারিবে। সহজে ৮ জন্য নিম্নে 
একটা চিত্র প্রদত্ত হইল। 








না দ কা]! ন 


পপ] শী শী শী শী শী] শী শীষ 


শাস্ত্রীধ্যায়। 





পা 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 
হিন্দুত্ব। 


পরাধীন জাতির হুর্গতির পরিসীমা নাই; তাহারা বিদেশী 
রাজার শাসনাধীনে থাক্সিলে ষে তাহাদের মনের স্বাধীনতা, 
জীবনের স্থাধীনতা, দেহের স্বাধীনত। সকলই বিনষ্ট হত্ব তাহার 
দৃষ্টান্ত ভারতের হিন্দু । ভারতের হিন্দু আজি সগ্তশতাধিক বর্ষ 
পর্যায়ক্রমে মুসলমান ও ইংরেজ জাতির হস্তে দেশের স্থাধী- 
নতা অর্পন করিয়া আপনাদের সমস্তই হারাইয়! বসিয়াছেন। 
মুমলমানগণ হিন্দু ধর্ণোর উপর যায় পর নাই উত্পীড়ন করি- 
তেন) হিন্দুর আচার ব্যবহার, ধর্মচিস্ত! প্রভৃতি ।ঈহিক ও পারত্রিক 
ক্রিয়া! কলাঁপের বিদ্বকারী ছিলেন; তাহার! বল পূর্ধ্বক হিন্দুর 
হিনুত্ব নষ্ট করিতে কুষ্ঠিত হইতেন ন1 সত্যব্টে, কিন্তু ইংরেজ 
' রাজ্যে হিন্দুর হিন্দৃত্বে প্রত্যক্ষ কোন প্রকারে হস্তক্ষেপ নাই, 
বরৎ হিন্দ যাহাতে স্বধম্ম বজায় রাখিয়া! চলিতে পারেন যাহাতে 
“তাহার আচার ব্যবহারে কেহ কোন বিদ্ধ না করিতে পারে 
তাহার জন্ত বিশেষ উপায় বিহিত হইয়াছে, তথাপি দিন 
দিন হিন্দুর কদাচার বৃদ্ধি "এবং বধর্মহানির প্রতৃতি দৃষ্টিগোষ্ঠর 


ক 


হিমৃতব ২৬১, 


হইছে কেন? সে কেবল কতকখুলি অর্দশিক্ষিত অনুক্রণ- 
প্রয়াসী হিনদুকুলাঙ্কারের স্বেচ্ছাচারিতা ভিন আর কোন কারণেই 

নহে।* ইংরেজ অখাদ্য গ্রহণে, অপেষ় পানে হিন্দুকে 
পরামর্শ বাণপ্রবৃত্তি দেন না, বরং যে সকল হিন্দু উক্তবিধ 
অসং প্রবৃত্তির বশবন্তাঁ তাহাদিগকে দ্ব্ণা করিয়া থাকেন । কিন্ত 
তথাপি হিন্দুর ও দুর্মতি কেন? একথা জিজ্ঞাস! করিলে উত্তর 
কি? যেহেতু হিন্দু ইৎরেজের রীতি নীতি, আচার ব্যবহার, 
চাল চলন 'অস্কুকরণ করিবার জন্ত লালায়িত। পবিত্র 'আধ্যবংশ- 
সম্ৃত হিন্দুর মনে এ দুপ্্রবৃত্তি সঞ্চারের কারণ এই যে, বাল্য: 
কাল হইতে তীহাদের মনে স্বধর্মশিক্ষার অভাব। আজি 
কালিকার ভারতীয় হিন্দু বাল্যকালে যত দিন গুরু মহাশয়ের পাঠ- 
শালা হইতে বাহির হইতে না পারেন, ততদিনই তাহার মুখে 
পবিত্র ভাগীরধী ভ্তোত্র, চানক্যের হিত কথা, কর্ণের দাতত্ব 
শুনিতে পাওয়! যায়। যদিও প্রাচীন পাঠশালা শিক্ষার মধ্যে 
অধুনা বিজাতীয় শিক্ষার গন্ধ মিশ্রিত হইয়া কেমন কেমন 
দেখাইতেছে বটে, কিন্ত এখনও হিন্দুর অন্তঃপুরে হিন্দুয়ানীর 
ছায়া! কতকটা পর্রিমাণে দেখিতে পাওয়া যাঁয়। হিন্দুরমণী এখনও 
হিন্দুধন্নকে অশ্রদ্ধা করিতে শিক্ষা করেন না, সেই পরম 
সৌভাগ্য । বাল্যকালে বালকবালিকাগণ জনক অপেক্ষ! 
জননীর আচার ব্যবহার অনুকরণে অনেকটা আস্াবান, তাই 
হিন্দুবালক গুরুমহাশয়ের পাঠশাল। যাতায়াত কালে মুসলমানের 
কালিয়া কাবাবের দিকে দৃষ্টি পাত করে না। 

বাল্যকাল হইতে আমাদের ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা না ধাকাই 
আমাদের এই প্রভূত অনিষ্টের একমাত্র কারণ। বিংশ্মা রাজ! 


২৬২ গৃহস্থ-জীবন 


আমাদেয় ধর্খোন্নতির আনুকুল্য করিলে তাহার উদারতা 
প্রকাশ পায়, না করিলে রাজধর্ম্ম পালনের ক্রুটী হয়, অবশ্য একথা 
স্বীকার করিতে হইবে। কিন্ত তাহার যে কর্তব্য তিনি"তাহ! 
গালন না করিলে তিনিই অধর্মের ভাগী, তিনি তাহার ধর্মা- 
ধর্মের ফলভোঠী করিবেন, তাহাতে আমাদের কিছু আইসে 
যায় না, আমাদের যাহা কর্তব্য তাহাতে আপনারা পরান্মুখ হইলে 
বিষম ক্ষতি। সে ক্ষতি ইহলোকে, পরলোকে সহা করিতে 
হইবে। অতএব যিনি হিন্দুর শোণিতগুক্রে জন্ম গ্রহণ করিয়! 
হিন্ুনামে পরিচিত হইতে চাছেন, ত্রাহারই কর্তব্য পরম .পবিত্র 
এবং পিতা পিতাঁমহাদ্দি পূজিত হিন্দুধর্মের আচার ব্যবহার ও 
নিয়মাবলী যথারীতি প্রতিপালন করেন। হিন্দু হইয়া অহিন্দুর 


স্তাঁয় কাধ্য করিলে অপরের স্তণার সামগ্রী হওয়া অপেক্ষা 
লঙ্জার বিষয় আর কি আছে? 

পৃথীর সকল জাতির প্রতি পূষ্টিপাত কর, তাহাদের পুরান 
ইতিহাস ও ধর্মের ভিতর প্রবেশ কর, দেখিতে পাইবে 
কেহই স্বধর্মত্রষ্ট বলিয়! পরিচয় দিতে প্রস্তত নহে । খৃষ্টানকে 
অববষ্টান, মুসলমানকে কাফের বলয়! পরীন্ধী কর, তোমার 
প্রাণ বাঁচান ভার হইবে, তখন তোমার চৈতন্য জন্মিবে, তখন 
তুমি জীনিতে পারিবে অন্ত জাতি আপন ধর্মে কতদূর শ্রদ্ধাবান। 
তাহারা তাহাদের ধর্ম অপেক্ষা প্রাণের আদর অধিক কোন 
মতেই করিবে না। তবে তুমি এত ক্ষুদ্রাশয় কেন? কিসের 
জন্য তোমার মনের এত সস্ীর্ণতা? ইৎরেজের খাবার খাইক্া, 
ইংরেজের বসনভূষণে অঙ্গ আবৃত করিয়া কোন্‌ কালে 
তাহাদের নিকট সমাদর পুাইয়াছ? খাহাদের অন্থকরণ করিবার 


জন্য মর এত ব্যাকুল, হারা ত তোমাদের অনুকরণ, 
প্রি তার জন্য লাস্না করিতে ক্রুটী করেন না? তবে এ গিগ্রহ 
কেন*ই পূর্ব্ব "পুরুষের সরল পথে চল, জে পথে তোমাদের 
সমত্তই. আছে- বীরত্ব, ধীরত্ব, গাল্ভীর্য, সভ্যতা, ভব্যতা 
মকলেই আছে। রি 
" তাহারাও একদিন স্বাধীন ছিলেন, ভাহাদেরও নাম এক 
কালে পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্ধ্যত্ত বিঘোষিত 
হইত, ভাহাদেরও রীতি নীতি এককালে অন্যন্য জাতির 
অনুকরণীয় ছিল। তবে কেন সেই পবিত্র কুলের কুলাক্জার 
নামে আপনাদিগকে কলম্কিত কর? কেন সেই পূর্ব পুরুষের 
আত্মাকে বিড়ন্বিত ও অপমানিত কর? কেন তাহাদের শোণিত 
ওক্রের অপব্যবহার কর ? হিন্দু হইয়া যাহাতে হিন্দৃত্ব বজায় 
করিয়া পিতবলোকের তৃপ্তিমাধন করিতে পার তাহার জন্য 
প্রস্তুত হুও। হিন্দুর রীতি নীতি, আচার ব্যবহার ঘত্রাস্ত- 
জ্ঞানে শিরোৌধাধ্য কর, নতুবা আর নিস্তার নাই। দ্ুণা ও উপ- 
হাসের টিট.কিরি অর ভাল লাগে না। লজ্জায় অধোবদন 
থাকিতে হয়? অতএব মনন্থিতা অবলম্বন কর, হিন্দত্ব রক্ষার 
জন্য যাহা যাহ। কর্তব্য সেই সকল প্রতিপালন করিয়া! জননী 
জন্মভূমি ও স্ব্ধন্মের মুখোজ্ল কর। দেখ দেখি তাহাতে মন্ন 
রুতটা প্রষস্ত ও পবিত্র হয়! 


পপ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
অশোচ গ্রহণবিধি | | 

প্রাচীন আর্ধ্যগণ.অবধারিত করিয়াছেন ষে, আত্মীয় স্বজন 
ও কুটুন্ব অন্তর্জদিগের মধ্যে কতক গুলির সহিত আমরা 
এরূপ ঘনিষ্ট, তাহাদের সহিত আমরা যেমন বৈষয়িক- তেমনি 
শারীরিক সম্বন্ধে এত নিকট সম্পর্কিত যে, তাহাদের জন্ম মরণে 
আমাদের দেহাশুদ্ধি ঘটিয়া থাকে । *. 

অশৌচাবস্থায় সন্ধ্যান্িক কাধ্যে অধিকার থাকে ন! | এজন্য 
কতদিন, কি নিয়মে, এবং কোন্‌ আত্মীয়ের জন্য কিরূপে 
অশোচ গ্রহণ করা শাস্্রস্গত তাহা সর্বাগ্রে অবগত হওয়! 
আবশ্তক। | 
ছুই বংসর পরিপূর্ণ না হইলে যে বালকের মৃত্যু হয 
তাহার দীহাদি না করিয়া মৃত্তিকাস্যাৎ করিবে। 

অশৌচ যদ্যপি হুর্ধেটাদক্বের পুর্ব্বে হয়, তবে পূর্ব্ব দিবস 
লইয়া গণন! কিবে। অশৌচ নিশ্চয় না হইলে অশৌচ হয় 
না । অশোৌচের মধ্যে ষদি জ্ঞাত হওয়া যায়, তবে শেষে থে 
কয়েক দিন থাকে তাছাই পালন করিতে ইয়। অশৌচ- 
ক্কালান্ত সন্বরের জ্ঞাত হইলে, সপিগুবর্গের তিন দিবসা- 
শৌচ, জন্বংসরান্তে ছুই বমরের মধ্যে জ্ঞাত হইলে, সপিপ্, 
রর্ের সদ্যাশৌচ মাত্র, আর পুত্রাদির ১ দিবস ছুইবৎসরের 
পর শ্রবণ করিলে রাত্রি মাত্র,্থীয় পুত্র জন্মাশৌচ শ্রবণ করিলে 
স্নান মাত্র শুদ্ধ হয়। 


অশ্টৌচ গ্রহণবিধি ২৬৫ 


জু মরণে ব্রাহ্মণের ১০ দিবসাশৌচ, ক্ষত্রিয়ের ১২ছিবস, 
বৈশ্রের' ১৫ দিবস ও শুদ্রের একমাস। পণ্ডিতের জন্ম মরণে 
সম্পূর্নীশৌচ হয়। সর্ব বর্ণের সপিগানস্তর দশম পুরুষ পর্যন্ত 
৩ দিবস, শ্দশম পুরুষাস্তর চতুদ্দশ পুরুষ পধ্যন্ত পক্ষিনী, 
বৈর্ভমান দ্বিবস এবং আগামী রাত্রি দিবস সহিত ১২ প্রহরের 
নাম পক্ষিনী), চতুর্দশ গুষানসর নাম স্মৃতি রাহ ১ দিবস 
অন্তরে ক্সানে শুদ্ধি। 

_ মাতামহ মরিলে িরাত্রা্শৌচ, শ্বশুর এবং শ্বাশুড়ী আপ- 
নার নিকট মরিলে ব্রিবাত্রাশৌচ হয়, গ্রামে বা গ্রামাস্তরে 
মরিলে এক রাত্রি শৌচ, কিন্ত ব্যবহার ত্রিরাত্রাশৌচ। বিবা- 
হিতা ভগিনী এবং যাতামহী, মাতুল মাতুলানী, পিতৃন্বসা অর্থাৎ 
পিতার ভগিনী এবং দৌহিত্র ও ভাগিনেয়াদি মরিলে পক্ষিণী 
অশোৌচ হয়, কিন্ত মাতামহী মরিলে ত্রিরাভ্রাশৌচি ব্যবহার, 
পরস্ত মাতৃভগিনীপুত্র ও মাতুল মরিলে পক্ষিণী অশৌচ 
হয়। 

অনশনে, বজাতে, অগ্নিতে, জলেতে, উন হইতে 
পতনে, অংগ্রার্মে শৃঙ্ষী, দস্ত্রী, নখী, ব্যাল অর্থাৎ হিৎত্র জন্ত, 
বিষ, চণ্ডাল, চোর কর্ৃক যদি প্রমাদে মৃত্যু হয়, তবে রা 
তিরাত্রাশৌচ হয়।, পরস্ত অগ্্যাদিতে প্রাণত্যাগ করিব এই. 
অভিপ্রায়ে ষে ব্যক্তি মরে অর্থাৎ আত্মঘাতী হয়, তাহার অশোচ 
নাই। ৃ 

জঙ্গাবধি ছুই বৎসর পর্যন্ত অত চড়াকন্যা মরণে সর্ব- 
বর্দের সাদ্যাশৌচ মাত্র। বিবাহের পর কন্তার সৃত্যু হইলে 
ভর্ভাকুলে 3 হয অজাতদন্তা কন্তা মরণে মোদরে 

হত 


ই গৃহস্থ-জীবম । 
সদ্যাশৌচ মার, জাত দন্তা। কন্যা মরণে এ এক যহাশৌচ চুঁড়! 
হইলে তরিরাত্রাশৌচ হ্য়। 

ছুই বৎসরের পর ছয় বৎমর পথ্যত্ত উপনীভ বালকের 
মৃত্যু হইলে রিরাত্রাশৌচ। উপনীত বালক মরিলে ষম্পূর্ণ- 
শৌচ। শৃদ্ের ছ্র মাস পর্য্যন্ত যদি চূড়া দস্তোৎপত্তি না হইয়া 
থাকে ভবে তাহার মরণে ত্রিরাত্রীশৌচ। ইহার মধ্যে 
দৃত্তোৎপত্তি হইলে ৫ দিবস, এবং ছুই বং্মরের চূড়া 'হইলে 
১* দ্রিবস এবং বিবাহ হইলে এক মাস-শশৌঁচ হয়। ছয় মাসের 
প্র ছুই বসর পর্যন্ত শুদ্র বালক মরিলে ৫দিন অর্শেচ হয়ব 
ছুই বসরের পর ৬ বংসর পর্যন্ত ১২ দিবস অশোঁচ হত 

ছুই মাসের মধ্যে গর্ভশ্রাব হইলে সেই স্ত্রীর রজন্বলা- 
শৌচ হয় কিন্ত অন্যের হয় না। ছয় মাসের মধ্যে গর্ভ 
হইলে সেই স্ত্রীর অশৌচ হয়ব। ৮ মাসের মধ্যে যদি গর্ভ- 
আব হয় তবে সেই স্থীর স্বজাক্তাশৌচ হত্ব। সপিগুদিগের 
সদ্যাশৌচ মাত্র কিন্তু ব্যবহার একাহ। ক্ষত্িয়ে ছুই দিন, 
বৈশ্ঠের তিন দিন, শুদ্রেরও ৩ দিন. অশেোচি বিধি। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


প্রাপশ্চিত্ব ব্যবস্থা 1 


অতিগাঁতক মহাপাতক উপপাতকাদিকর ক্ষয় জন 
প্রাঙ্জাপত্যাদির ব্রত করিতে হয়। কিন্ত কলিযুগ্গে মানবদিগে 


। পশ্চিত ব বব 


শির অলসতা পরম ্ীজাগত্যাদি কিনসাধয ব্রত করিতে 
পারিবে না। একারণ ধেনুদান শাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে। যদি ধেনু 
দ্বান করিতে অশকত হয় এমত অনাঢ্য তি ধেনুর তু তুল্য মুল্য 
দিবে। 

সত্যধূগে ব্রত করিবার আদেশ, ্রেতামুগে থেনু দানের 
আদেশ; দ্বাপরযুগে কৃচ্ছ ত্রতের আদেশ, কলিহুগে সকলের 
পক্ষেই ধেনুর মূল্য দাঁন করিতে আদেশ বিধান আছে। 

. প্রাজাপত্যাদি. ব্রত করিতে অশক্ত হুইলে প্রভূত ছুপ্ধবতী 

ধেনুদ্বন করিবে, ধেকু অভাব হইলে ধনুর ডুল্য মুল্য দিবে। 

যে ব্যক্তির বয়স আশী বৎসর পূর্ণ হইন্কাছে, আর যে 
বালকের বয়স ষোড়শ বৎসর পুর্ণ হয় নাই এবং স্ত্রী অথবা 
রোগী এ সকল ব্যক্তিক্ধ যবস্থামত প্রায়শ্চিত্তের অর্ধেক 
করিতে হইবে 1 ্‌ 

যদি কেশ নখাদি ধারণ করিবার প্রায়শ্চিত্ত করিতে ইচ্ছা 
করে, তবে ছিগুন রাশি করিয়া! দ্বিগুণ দক্ষিণা দিতে 
হইবে। 

বিছান, রাঁ্ষণ বা রাজা অথবা স্ত্রীলোক ইহাদিগের 
মহাঁপাতক ও গোহত্যাদি ব্যতিরেকে মস্তক মুণ্ডন নাই। 
সধবা ক্্রীর সমগ্র কেশ: একত্র করিয়া ছুই অঙ্ুলি পরিমাণে, 
ছেদন করিবে, এবং স্ত্রীলোকের পদানুগমন জগাদি ও গোষ্ঠে 

শয়ন গো চর্ম পরিধানাদি নাই এবং বিধবারও নাই। 
এক পাদে পাপে গাত্র লোম মুণ্ডন, দ্বিপাদে গৌপ দাড়ি 
মুণ্ডন, ত্রিপাদে শিখা রাখিয়া শিরে। মুন, চতথ গাদে শিখার 
সহিত মস্তক সুণ্ডন করিবে। ... : 


২৬৮ গৃহস্থ-জীবন |. 


কালাতিক্রম করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলে ছ্িগুণ করিতে 
হইবে। প্রায়শ্চিভের কাল সংখ্যা এক বৎসর। যদি ই সম-. 
যের মধ্যে পাপের প্রায়শ্চিস্ত করিতে না পারে তবে দ্বিগুণ প্রায়-. 
শ্চিত্ত করিতে হয়, এবং পর .পর যতকাল অতিক্রম হ্ইবে 
বৎস্র সংখ্যায় ততগুণ প্রাস়শ্চিস্ত করিবে। 

রাঙ্মণের গাতী ত্রান্মণ কর্তৃক জ্ঞানকৃত বধ হইলে হস্তাকে 
১৭ প্রাজাপাত্য করিতে হইবে, তাহাতে অশক্ত হইলে ২৭ ধেনু- 
দান, তদভাবে একান্ন কাহন বরাটক দান করিবে। আর ১৫ 
কাহন বরাটক দক্ষিণা দিবে। 

গোহস্তা ব্যক্তি গোমৃত্রে যবের যাঁউ করিয়া পান নিন 
গোচন্মে শরীর সংবৃত করিয়া গোষ্ঠে বাস করিরা থাকিবে। 
দিবসের চতুর্থভাগে অক্ষার লবণ অর্থাৎ অকৃত্রিম লব্ণমিত 

গ্রাস গ্রহণ করিবে। ছুই মাস গোমূত্রে ক্বান আর অংযতেক্রিয়- 
বান হইবে। দিবসে গাভীর পৃশ্চাঁৎ গশ্চাৎ গোঁষ্টে যাইবেক, ' 
দণ্ডায়মান হইয়া গোরজ পান করিবে, সারৎ্কালে গৌর সতিত 
গৃহে আসিয়া গোর শুশ্রুষা করিয়া নমস্কার করিবে, এবং রাত্রিতে 
গোশালায় বীরাসনে বসিয়া থাকিবে, এবং আত্মাভিমান শুন্ত 
হইবে। গোঁ সকল উঠিলে উঠিবে বসিলে বসিবে, চালিলে 
চলিবে কোনমতে অতুরা না হয সর্বদা চৌর বা ব্যান্রাদি ভয়ে 
রক্ষ! করিবে। পতিত বা গশ্কমগ্রা গোকে আপনার সমস্ত শক্তির 
দ্বারা পরিরক্ষা করিবে এবং গ্রীষ্ম, শীত, বর্ষা বা অতিবাতে 
গোরক্ষা না করিয়া আপনার রক্ষ! করিবে.না। আপনার কি অপ- 
রের ক্ষেত্রে বা গৃহে শস্যাদি তক্ষণ করিলে কথাটিও কহিবেনা। 
অসময়ে. বস যদি হুপ্ধ পান করে তাহা দেখিয়াও নিষেধ 


প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা! ২৬১ 


করিবে না । এই নিয়মে গোহস্ত! ষদি গৌঁরুর অন্ুগমন করে, 
তবে তিন মাসে গোহতযা পাপ হইতে সে ব্যক্তি পরুমুক্ত হয়, 
ইহাতে অশক্ত হইলে সপ্তদশ ধেনুদান, এক বৃষ সহিত দশ গে 
দক্ষিণা দিবে। ধেনুদানে, অশক্ত (১৫) কাহন দক্ষিণ! (৫১) 
কাহন করিবে; ইহাতে অশক্ত ব্যক্তি দ্বেববৎ পত্ডিতকে সর্বস্ব 
দান করিবে! | 

জ্ঞানকৃত ক্ষত্রিয় ্বার্থিক গো যদি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্টেরা 
বধ করেঃ তবে দ্বা“শ প্রাজাপত্য, অজ্ঞানকৃত বধে ছত্র প্রাজা- 
পত্য 'এবং স্ত্রী, শৃদ্র, বাল, বৃদ্ধ, রোগীরাও ছয় প্রাজাপত্য ব্রত 
করিবে। একাদশ বর্ষ বালক অথবা! একে উভয়ত্ব ঘটিলে 
অর্থাৎ শুদ্র বালক, শুন্র বৃদ্ধ, শৃদ্র রোগী, অথব ব্রাহ্মণ বালিকা 
সত্রী রোগীম্ী বা বৃদ্ধা এবং বৃত্ররোগী ইহাদিগ্রের যথোক্ক 
বিধানের একপাদ প্রায়শ্চিত্ত বখাশক্তি দক্ষিণা । অর্থাৎ জ্ঞান- 
কৃত বধে ৩৩ কাহন দান, অজ্ঞানকৃতে ১৮ কাহন দান। স্ত্রী 
শৃদ্াদিও রূপ শৃ্র স্ত্রী আদির ৯ কাহন দান মাত্র, দক্ষিণার 
নিষ্ম নাই শক্তি অনুসারে দক্ষিণা দিবে। পূর্ব” ব্রাহ্মণস্বামিক 
গোবধ প্রায়শ্চিত্ত রূপান্তর কিঞ্িত হওয়াতে ক্ষত্রিয়াদি 
স্বামিক গো বধ প্রারশ্চিত্তের ব্যবস্থাপত্র লিখিতেছি। 

বৈশ্যস্বামিক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের গো বধ করিশ্পে, 
গোমতী বিদ্যা জপ করতঃ গোষ্ঠে বাস এবং পঞ্চগব্য পান্‌ 
করি! থাকিবে, এইরূপ একমাস করিলে গোহত্যা পাপে 
পরিমুক্ত হইবে। তাহাতে অশক্ত হইলে দশ ধেহুদান যত: 
কিঞিৎ দক্ষিণ! দিবে, তদতাবে ৩৭ কাহন বরাটক। অজ্ঞানকৃতে 
১৫ কাহন বরাটিক উৎসর্গ করিবে। পূর্বক প্রমাণে স্ত্রী শুজা- 


২* গৃহস্থ-জীবন।, 


দিরও অর্ধেক: প্রায়শ্চিস্ত করিবে এবং একাদশ বর্ম বাল- 
কেরাও প্রায়শ্চিত্ত করিবে।, সর্বত্রই অজ্ঞানক্কতে , জ্ঞান 
কতের অর্ক প্রায়শ্চিত্ত জানিবে। পর্ববোজ্তরূপে যব 
ও পত্রদান দক্ষিণা বাক্যও জানিবে। 
যত্প্রমাণে গোময় লইবে তাহার দ্বিগুণ গোমুত্র, গো- 
মুত্রের চতুণ্ডণ স্ৃত, ঘ্বতের অষ্টগুণ দুগ্ধ, দুগ্চের অষ্টগুণ দধি 
এই পঞ্চগ্ব্য পান করিবে। 
শৃদ্রের গে ধদি ব্রান্মণাদিরা জ্ঞান পূর্বক, বধ করে, তবে 
চারি প্রাজাপত্যে শুদ্ধ হুইবে, তাহাতে অশক্ত হইলে চারি 
থেনু দান করিয়া যথাশক্তি দক্ষিণা দিবে। তদভাবে ৯২কাহন 
বরাটক, অজ্ঞানকৃতে ৬কাহন বরাটক উৎসর্গ করিবে। উভতত্ 
ঘটিলে একাদশ বর্ষ বালক একপাদ অর্থাৎ ৩ কাহন না 
উত্সর্গ করিবে। ২টি, 
_রোগাদি জন্য যে গো ক্ষীণ হইয়াছে তাহা অনুভব 
করিতে না পারিয়া রোধ করিয়া রাখে, সেই রোধ নিমিন্ত 
যদি মরে তবে প্রাজাপত্যের একপাদ টি করিবে 
অর্থাৎ, ১২ পণ উত্সর্গ করিবে। & 
শ্রী ক্ষীণ গোকে যদি বন্ধনে রাখে ও. তাহাতে মরে তবে রর 
সবি প্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ ১০ কাহন বরাটক উৎসর্গ করিবে। 
'এবৎ ক্ষীণ গৌকে যদি হলাদিতে যোজন করে, বদি সেই 
যোজন নিমিত্ত বধ হয়, তবে ত্রিপাদ প্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ ২*. 
কাহন উৎ্পসর্গকরিবে। 
যদি দত্ত নিপাতন জন মৃত্যু হয় তবে রণ প্রাজাপত্য 
অর্থাৎ, ৩ কাহল বরাটক দান করিবে দক্ষিণা যহকিকিৎ। , 
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গোর নাসাচ্ছেদ কর্ণচ্ছেদ গাত্রদাহ ও বন্ধন করিয়া 
রাখিলে এবং অতি বাহন অতি দোহণে যদি মৃত্যু হয়, তবে 
কচ্ছ। া্রায়ণ ব্রত করিবে, তদ্দসত্ত্বে ২২॥০ কাহন বরাটক উৎ- 
সগ “করিবে, স্ত্রী শুদ্রাদদির অদ্ধেক। ঘতি বালাদির প্রায়শ্চি্ত 
ব্যবস্থাদিও ূর্বাব হয়। 

. শীত অথবা বাম, দ্বারা কিন্বা রা বা শুন্য গৃছে 
রাখাতে বদ্যপি মৃত্যু হয়, তবে এক গ্রাজাপত্য করিবে, 
আর অপাঁলনে, ঘদি মরে এবং জলে সর্প দংশিলে কি 
বিছ্যুাগি দ্বারা অথবা গর্তে পড়িয়া মরে কিন্বা ব্যাপ্রাদি 
কর্তৃক তক্ষিত হয়, তবে আর এক প্রাজাপত্য করিবে। এক 
বৃষ এক গো দক্ষিণা দিবে এই ছুই প্রাজাপত্য করিতে অশক্ত 
হইলে ৬কাহন বরাটক দক্ষিণা দিবে, অর্থাৎ গো দুল্য ১ 
কাঁহন, বৃষ ঘুল্য ৫ কাহন দিবে। 


"চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


* সাহার ব্যবহারাদি। 


গ্রতিপদ তিথিতে কুম্মাগড ভক্ষণ করিলে অর্থহানি, দ্বিতী- 
য়ায় বৃহতী ক্ষণে দারিদ্র্য, তৃতীয়ায় পটোল খাইলে শক্রু- 
বুদ্ধি, চতুাঁতে মূলা ভক্ষণে ধননাশ, পঞ্চমীতে বেল খাইলে 
কলঙ্ক, যঠীতে নিম্ব ভক্ষণ করিলে পণ্ুযোনি শ্রাপ্তি, সপ্তমীতে 
তাল ভক্ষণে শরীর নাশ, অষ্টমীতে নারিকেল ভঙক্ষণে বিদ্যা: 
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হানি, নবমী তিথিতে অলাবু ভুল্য, দশমীতে কলম্বীও উক্ত 
রূপ, একাদশীতে শীম ভক্ষণে মহাপাপ, দ্বাদশীতে পুতিকা 
শাক ভক্ষণে ব্রদন্ধহত্যার পাপ, ত্রয়োদশীতে বার্তাকু তক্ষণে 
পুত্রনাশ, চত্ুর্দশীতে মামকলাই ভক্ষণে চিররোণীত্ব, এবং 
পূর্ণিমা ও অমাবশ্যাতে মাংস ভক্ষণে মহাপাপ জন্মে । 
ক্ষৌরকর্ম্ম নিষেধ কাল ।-_জন্মমাসে ক্ষৌরকর্ম একবারে 
নিষিদ্ধ। কেহ কেহ বলেন প্রথম অষ্টম দিনে ক্ষৌর কর্খু 
পরিহারধা, কেহ কেহ বলেন প্রথম দশ দিন নিষিদ্ধ। 
বৃহস্পতিবারে ক্ষৌরকার্ধ্য করিলে মানহানি, শুক্রবারে 
পুজ্রনাশ, ররিবারে ধনহানি, মন্গলে আয়ুক্ষয়, শনিবারে ধন 
পুত্র বিনাশ হইয়া! থাকে । জন্মবারে ক্ষৌর কার্ধ্য করা এক- 
বাৰে নিষিদ্ধ। এতছিন্ন রাত্রি, সন্ধ্যা, দশমী, দ্বাদশী, পৌর্ণমাসী 
তিথিতে বিশেষ নিষেধ আছে। কিন্ত ব্রাহ্মণ ও রাজাজ্ঞায় 
বিবাহের পঞ্চম বা অষ্টম দিবসাস্তে অশৌচাস্ত দিবসে, অথবা' 
কারামুক্ত হইবার দিনে ক্ষৌর কর্মে কোন দোষ হয় না। এ 
সকল দিবসে ক্ষৌর কার্ধ্য নিষিদ্ধ হইলেও তাহাতে কোন 
্রত্যবায় ঘটে না। | | 
অনেকে মনে করিতে পারেন আমাদের দেশের ব্যবস্থা- 
'শাস্তপ্রণেতাগণ উন্মাদগ্রস্ত ছিলেন, নতুবা এক্ূপ আজগুবী, 
ব্যবস্থা প্রণষণে হিন্দুদিগের মন ঘোরতর কুসংস্কারাপন্ন করিয়া 
গয়াছেন কেন? বাস্তবিক এরূপ মনে করা কতদূর যুক্তিসঙ্গত . 
তাহ! আমাদের সামান্য বুদ্ধিতে আইসে না। যখন দেখা 
স্বাইতেছে অমাবস্যা ও পৌ্ণমাসীতে আমাদের শরীর স্বতা- 
বঃ "আদ্রতা প্রাপ্ত হুয়া থাকে এবং অজ্ন্য ল্সনেকে 
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। ই দিবসে শুষ্ক ও লঘুপাক ভ্রব্য আহার করেন, তখুন 
বশ বুঝিতে পারা যাইতেছে ফে, চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধির সহিত 
[ানব প্প্রকৃতির শীতোক্কতা এবং এই ভূলগুলস্থ যাবতীয় 
দার্থের. প্রক্কতিগত বৈলক্ষণা জন্ষিয়া থাকে। অতএব সেই : 
সেই তিথিতে দ্রব্যবিশেষ যে আমাদের শারীদ্িক স্বাস্থ্যের 
বিরোধী হইবে তাহা সন্দেহ কর! যাইতে পারে না। আমা- 
দের দেশের শাস্প্রণেতাগণ বিলক্ষণ হুদুরদর্শী ছিলেন, 
াহাদের এই সকল কার্ধ্য দেখিয্বা অনুমান করা যায়। আজি 
পধ্যত্ত, কোন দেশের কোন শীস্ত্কার এতদূর হুক্ষদশিতী 
দেখাইতে পারেন নাই। 


নিল্পাধ্যায়। 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 
গলাবন্ধ বুনা। 


বিন্দুবামিনীর পিতা সে কালের টোলের ভট্টাচার্ধ্য। যদিও 
তিনি সংস্কত কলেজের শিক্ষক ছিলেন, একটু ইংরেক্ী 
জানিতেন, কিন্ধ তিনি পরীগ্রামের লোক, আবার আজি 
কালিকার কালের নয়। বজদেশ এখন. উন্নতির মুখে প্রবঙ্গ 
বেগ প্রবাহিত হইতেছে । পাঁচ বংসর পুব্রে যাহা দেখিয়াছ, 
আজি তাহার বিপরীত দেখিবে। কি গৃহস্থ গৃহে, কি 
সমাজে, কি ধর্মাপিকরণে, কি আচার ব্যবহারে, অর্ধত্রই কিছু 
না কিছু পরিবর্তন হইয়াছে দেখিতে গাইবে। অবে্র, 
ভট্টাচার্ধ্য মহাশয় যে সময্বে আপন কন্তা বিন্দবাসিনীকে 
সাংসারিক ব্যবহারে শিক্ষিতা করেন, সে সময়ে পল্লীগ্র“মের 
স্রীলৌকদিগের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্প শিক্ষার এতটা আদর ছিল 
না। এজন্য বিন্কে শ্বশুরালয়ে আসিয়! মে সকল শিক্ষা করিতে 
হইয়াহিল। বিন্দুর ননন্দা “ুরবালা” এই সকল ক্ষার্থ্ে 
সুশিক্ষিত ছিলেন, তিনি সক্কালে বৈকালে বিশ্বির্ীকে 
- কাছে বসাইয়া নান! প্রকার শিল্প কার্য শিখাই তেন।, প্রথম 
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দিন টি বিন্কে গলাবন্ধ বুনিবার বিষয় শিক্ষা দিতে 
বসিলেন। 

হুর। দেখ বৌ, কিকি রঙ্গের পশমে গলাবন্ধ নি 
তাল দেখার অগ্রে তোমাকে তাহাই বলি তাহার পরে আর 
আর কথা বলিব। | 

বিন্দু। আচ্ছা ভাই, পশম কোথায় পাওষা যা? 

স্থর। পশম বিলাত হুইতে আইসে, আজিকালি আমা- 
দের দেশের প্রায় সকল বাজারেই কিনিতে পাওয়া খায়। 

ধিন্দু। তার পরকি বলিবে বল। 

সুর। শুধু সাদা) গাহশুটে, কটা বা সাদাতে কালতে। 
সাদায় নীলে, সাঁায় বেগুনে, পাংশুটে নীলে, কিন্বা একটু 
সাদা একটু নীল, একটু বেগরনীতে আর সাদার ও ফিকে 
গোলাপীতে বা সাদা লালে বুনিলে ভাল দেখায় । 

বিন্ব। এখন ।কির্ূপে বুশিতে হয় তাহা ধল। 

স্থর। যত বড় গলাবদ্ধ বুনিবাঁর দরকার তত বড় করিদ্বা 
বুনিতে হইলে, সাধারণতঃ যত খর নিতে হয় তাহার দ্বিগুণ 
বড় যাহাতে হয় সেই আন্দাজে ঘর নিতে হইবে । দ্বরের 
সংখ্যা এত হওয়া চাই ষে, যেন সেই সংখ্যাকে ১৩ দিয়া ভাগ 
করিলে ২ বাকী থাকে । তব লওয়া হইলে প্রথমে ৮ লাইন 
সোজা বুনিতে হইবে। 

প্রথম লাইন।--২টা ত্বর সোঁজা, (৯) ২টা খর এক সঙ্গে 
মোজা, ২টা ঘর এক সঙ্গে সোজা ।এই থে ছুইধার ছুইটা ঘর 
এক সঙ্গে সোজ| বুন! হইল, ইহাতে হইটা শ্বর কমিয়া ষাওয়াতে 
এবার ঘর বাড়াইবার জন্ত মন্মুখে পশম আনিষা সটাঘর সোজা 


২৪৩ গৃহস্থজীবন । 


এইরূপে আরও তিনবার পশম সম্মুখে আনিয়া ৩টা খুর সোজা; 
২টাঘর এক সঙ্গে সোজা, আর ২টা ত্বর এক সঙ্গে সোজা, 
 ৯টা ঘর সোল্ডা, পুনরায় *)এই চিহ্নিত স্থান হইতে আর কর। 

দ্বিতীপ্ন লাইন ।_ প্রথমে ৪টা ত্বর উলটা, ও একবারে শেষে 
টা ঘর উলটা, মধ্যে ক্রমাগত ৭টা বর সোজা ও ৬ট! ঘর 
উলটা বুনিতে হইবে । ও 

তৃতীয় লাইন।_-সোজা বুনিতে হইবে। 

_ চতুর্থ লাইন-_উলটা বুনা চাই। | 

পুনরায় প্রথম লাইন হইতে আরস্ত কর। এইরূপ 'বুনিতে 
বুনিতে যখন যতট! লম্বা দরকার ততটা লম্বা হইবে, তখন ৮ 
লাইন সোজা বুনিয়া মুখ বন্ধ করিতে হইবে । মুখ বন্ধ করা হইলে 
ইহার ফোজা দিকটা বাহিরে রাখিয়া লম্বা দিকে ঠিক ছুপুকু 
করিয়া ভাঁজিবে ৷ যত চৌড়া ছিল ইহাতে ঠিক তাহার অদ্দধেক 
হইবে। ভাঁজ করা হইলে ইহার ছুইধাঁর বরাবর এক সঙ্গে 
কার্পেটের ছু'চ ও থে রঙ্গের পশম দিয়া বুনা হইয়াছে সেই 
রঙ্গের চেরা পশম দিরা জুড়িত্বা যাইতে হইবে এবং অন্য 
গলাবন্দের ছুইদিকে যেব্ূপ ঝালর দিতে হয় সেইরূপে ঝালর 
দিতে হইবে, তাহা হইলেই দেখিবে যে সুন্দর একটী দোহা 
গলাবস্ধ প্রস্তত হইয়াছে । 


মোঁজ। বুনা | 


হুর। দেখ কৌ, আজি তোমাকে মোজা বুনা শিখাইব। 
বিন্দু। . গ্রলাবন্ধ অপেক্ষা মোজা বুনা কি শক্ত? 
স্থর। নাতেমন বিশেষ কষ্ট কিছু হবে না, কেন, না 
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একটা! শ্লিখা হ'য়েছে, কিন্তু একেবারে অধিক শিখতে হ'লে 
কষ্ট বোধ হয় তার আর সন্দেহ কি। 

বিদু। তবে আজ দেখা যাক কত শিগগির মৌজা 
বুনা শিখর্ডে পারি। 

হার। ছোট ছোট ছেলেদের জন্য যে'মোজা প্রস্তত. 
করা যায়, তাহা ষত ফিকে রঙ্গে হয় ততই ভাল। এজন্য 
সাদাতে ফিকে নীলেতে, সাদাতে ফিকে খোলাপীতে, বা 
সাদাতে ওফিকে লালেতে বুনা বায়। 

এইবূপ মোজা বুনিতে খানিকটা ফিকে লাল এবং 
থানিটা সাদা পশম চেরা এবং গাঁচট! হাড়ের কীটার দরকীর। 

প্রথমে লাল-পশম দিয়া ৯৬ টা ত্র তোল। এই ঘর 
গুলি সমান -চারি ভাগে, ভাগ করিজ্া আরও ৩টা কাটায় 
ভুলিয়া লও, তাহা হইলে এক একটা! কাটায় ২৪টা করিয়া 
ঘর ধড়াইবে। ৪টা কাটা দিয়া বড় মোজা যেরূপে বুনে, 
এই মোজাও সেইরূপে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বুনিতে হয়। কিন্ত 
ইহাতে ৫টা কাটার দরকার, কারণ ইহার ৪টা কাটায় ঘ্বর লইতে 
হয়, আর একটাঞ্কাটা দিয়া বুনিতে হয় । 

. শ্রধম ও দ্বিতী বার।__লাল পশম দিয়! উলটা বুনিবে। 
তৃতীয়বার ।-২সাদা পশম দিনা সোজা বুনিবে। 
চতুর্থবার।_-সাদা পশম দিয়া *্ে পশম সম্মুখে আনিয়া, 

৪টা সোজ! ১টা মোজা, ৩টা সোজা, তিনটা এক সঙ্গে সোজা। 
আবার &) এইরূপ চিন্কিত স্থান হইতে আস্ত কর। 
€ বার।--সাদা পশম দিয়] সমস্ত সোজা; ৪ বারে যেখানে 
 ই৪ ্ 
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যেখানে ৬টা এক সঙ্গে সোজা বুনা হইয়াছে, এবারেও সেখানে 
সেখানে ৩টা এক সঙ্গে সোজা বুনিতে হইবে৷ | 

৬ বার। সাদ] পশম দিয়া সমস্ত সোজা; কেবল ৫ বারে 
ঘেখানে যেখানে ৩টা এক সঙ্গে সোজা বুনা হইয্বাছিল এবারেও 
সেখানে সেখানে ৩টা এক সঙ্গে সোজা। 

৭ বার।- সাদ! পশম দিয়া সমস্ত সোজা, কেবল ৬ বারে 
যেখানে যেখানে ৩টা এক সঙ্জে সোজা! বুনা হইয়াছে এবারেও. 
সেখানে সেখানে ৩টা এক মঙ্গে সোজা । | 

৮ বার।--সাদা পশম দিয়া সমস্ত সোজা। এখন একবার 
দেখা আবশ্যক কতগুলি ঘর আছে, কারণ যদি ৪৮টা স্বর 
থাকে তাহা হইলে ঠিক হইয়াছে নতুবা ভুল। 

৯ বার।-লাল পশম দিয্বা সোজা। 

৯০ বার।-লাল পশম দিয়া উলটা। 

১১ বার।-_লাল পশম দিয়! উল টা। 

১২ বার।--সাঁদা পশম দিয়া সোজা । 

১৩ হইতে ৩* বার।-_সাদা পশম দিয়া কী ঘর উলটা 
একটা ঘর সোজা । 

৩৯ বার ।- লাল পশম দিয়া মোজা । 

৩২ হইতে ৩৩ বার ।-_লাল পশম দিয়া উল্‌টা। 

৩৪ বার।-_মাদ1 পশম দিয়া সোজা । 

৩৫ বার।--সাদা পশম দিয়া, ক্রমাগত পশম সম্মুখে আসিয়া 
২টা খবর এক সঙ্গে সোজা। , 

৩৬ বার।-_লাল পশম দিয়া সোজা। 

৩৭ ও ৩৮ বার।-লাল পশম দিয়৷ উল টা। 
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৬৯,হইতে ৪৭বার ।-_লাল পশম দিয়া একবার +টা উলটা, 
আর একটা উপর দিয়! উঠাইয়া লইতে হইবে, আবার তাহার : 
পরেরণবারে পূর্বে যেখানে উল.টা সেখানে উপর দিয়া উঠাইয়] 
লইতে হইব, আর যেখানে উপর দিয়া 8 লওয়া হই- 
যাছে সেখানে উলটা । 

এখন পায়ের পাতার জন্য ১৮টা ঘর একটা কাটাতে 
উঠাইয়া লও এবং বাকি ৩০টা ঘর ছুইভাগ করিয়া দুইটা 
কাঁটায় তুলিয়া রাখ। 

এতক্ষণ যেরূপ ঘুরাইয়া ঘুরাইয়৷ বুনিতে হইয়াছে, পায়ের 
পাঁভার জন্য সেরূপে হইবে না, এখন দুইটা কাটা দিয়া বুনিতে 
হইবে। 

৪৮ বার ।--লাল পশম দিয়! সোজ|। 

৪৯ বাঁর।--লাল পশম দিয়া উলটা। 

৫০ বার ।-_-লাল পশম দিয়া সোজ1। 

৫১ বার।-_সাদ! পশম দিয়! ক্রমাগত একটা সোজা এ 
উলটা। 

৫২ বার ।-$লাল পশম দিয়া মোজ। । 

৫৬ বার।-_সাদা পশম দিয়। ক্রমাগত একটা উপর দিক 
দিয়া, উঠাইয়া লইতে হইবে, আর উলটা বুনিতে হইবে। 

৫৪ বার।-_সাদাপশম দিয়া ক্রমাগত১টা উলট1 ১টা সোজা । 

সাদা পশম দিয়া ৫ হইতে ৮২ বার পর্যন্ত ।-৫১ বার 
হইতে ৫৪ বার পর্য্যন্ত টির হইক়্াছে ঠিক সেইন্ধপে 
বুনিতে হইবে। 
টা 598 পশম দিয়া ৫১ বারেক মত।' 
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. ৮৪ বার ।--২টা এক স্গে উপ্টী, একটা মোজা ১টা উপ্টা, 
একটা সোজা ১টা উপ্টা, ১টা সোজা! “টা উপ্টা, ১টা সোজ! 
১ টা উল্টা, ১ট1 সোজা ১টা উপ্ট! »টা সোজা একটা উপ্ঠা, ১টা 
মোজা ১টা উল্টা, ছুইটা এক সঙ্গে সোজা । .. « 

৮৫ বার।--সাদা পশম দিয়া ২টা এক সঙ্গে উপ্টা, ১টা 
সৌঁজা ১ট1 উপ্টা, ১টা সোজা ১টা উপ্টা, ১টা সোজা, টা এক 
সঙ্গে সোজা, ১টা উপ্টা ১টা সোজা, ১টা উপ্টা ১টা সোজা, 
১টা উপ্টা ২টা একসঙ্গে সোজা । . ৃ 

৮৬ বার হইতে একবারে শেষ পর্যন্ত লাল পশম দিয় 1 

৮৭ বার ।--১টা সোজা ২টা উপ্ট, ১ট1 সোজা ২টা উপ্টা 
১টা সোজা! হটা উপ্টা, ১টা সোজা ২টা উপ্টা, ১টা সোজা। 

৮৮ বার ।--২টা এক সঙ্গে মোজা, ১টা সোজা ২টা উপ্ট', 
১টা সোজা, ১টা উপ্টা, ১টা মোজা, ২টা এক সঙ্গে সোজা । 

৮৯ বার।-_-২টা এক সঙ্গে উপ্টা ১টা সোজা, ২টা উন্টা ১টা 
সোজা, ২টা উল্টা ১টা সোজা, ২টা এক সঙ্গে উপ্টা। ৃ 

৯ বার ।-_২টা এক সঙ্গে উপ্টা, ২টা সৌজ।! ১টা উপ্টা, ২ট 
সোজা, ২ট এক সঙ্গে উপ্টা। ৮ 

৯১ বার।--২ টা! একসঙ্গে সোজা, ৩টা দোজা, ২টা এক 
সঙ্গে সৌজ]। | 

৯২ বার।_২ টা এক অঙ্গে সোজা ১টা দা এক. 
অঙ্গে সোজা । ্‌ 

৯৩ বার।--৩টা একসঙ্গে সোজা । 
৯৪ বার।--ষে (রটা আছে তাহার মুখ বন্ধ করিতে 
হইবে 1 | 
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এখন পাসের পাতার ছুইধারৈর ঘর গুলি বেশ করিরা ২ টা 
কাটার কপির লও । পূর্বের বে ৩০টা বর ছুটা কীটাক্ব উষ্ঠান 
আদ্বে, সেই ছুই কাটার ঘর এবং এখনকার ছুই কীটার বর 
সমস্ত একঢুত্র আবার ঘুকলাইয়! ঘ্বরাইয়া ৯৬ খানি ক্রমাগত ৯ 
বার সৌজা ১ বার উপ্টা! বুনিতে হইবে। 

১৭ বার মোজা, কেবল গোড়ালির শেষ ভাগের ঘর ছুই 
'বার দুইটা একমন্দে সৌজা বুনিতে হইবে, কারণ গোড়ালির 
দিকের ঘর ১৫ টা ১৫ টা করিয়া ছুই কাটার আছে। 

১৮ বার উপ্টা বুনিতে হইবে 

২৯ বার মোজা, কেবল ১৭ বাঁরে যেখানে যেখানে দুইটা 
একসঙ্গে মোজা বুনা হইয়াছিল এবারেও সেখানে ২ টা এক 

সঙ্গে মোজা। | 

২* বার উল্টা বুন। 

এখন ক্রমাগত ৮ লাইন সোজা, কিন্ত পূর্বে গোড়ালির শেধ 

দিকে ষেরূপ দুইবার করিয়! হুইটা একসঙ্গে মোজা, বুনিয়া 
ঘর কমাইতে হইয়/ছিল, এবারেও ঠিক ভার উপ্টাদিকে অর্থাৎ 
পায়ের পাতারু ছুই ধারের ঘর গুলি থে ছুই কীটায় আছে, এক 
লাইন্স অস্থর সেই ছুই কাটারই একেবারে শেষ দিকের দুইট! 
ঘর এক সঙ্গে মোজা বুনিতে হইবে। এইরূপে বুনা হইলে 
পর' মৌজার উপ্টা দিকে অন্ত মৌজারগু যেরূপ মুখবন্ধ করিতে 
হয়, এই মোজারও মেই রূপ করিতে হুয়। 

এখন ৩৫ ও ৩৬ বার বুনাতে মোজার যে ফাঁক ফাক ঘ: 
হইয়াছে, সেই বরের ভিতর দিয়া যে পশম দিয়া মোজা বু 
হইয়াছে, মেই সেই পশম একত্রে পাকাইয্া তাহার ছুই ধাদে 
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হুইটা পশমের খোঁপ করিয়া দিতে হইবে। এই থোপও. যেষে 
গপশমের মোজা! সেই সেই পশম দিয়া করিতে হইবে।' 





কাটাপোপাকের মাপ | 


কোট চাপকান প্রস্তুতির মাপ লইতে হইলে মেরুদণ্ডের 

উদ্ধাশেষে যে অস্থিখও উন্নত ভাবে আছে, সেই খানা হইতে ষে 
কোন হস্তের মূল ও ছুইটী হাত সহজতঃ লশ্বমান করিলে কনুই 
যেরূপ বক্র থাকে তদবস্থায় কন্থইএর উপর দিয়া কবংজি পর্য্যস্ত 
একটী মাপ, গলার একটা, বঙ্গঃস্থল ও নাভিস্থল হইতে কটী- 
দেশের চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া! একটী-_সীধারণতঃ এই তিনটী 
মাপ লইতে হয়, এবং এইবূপে কাপড় কাটীয়া কামিজ কোট 
ও চাপকান সকলেই সেলাই করিয়া লওয়া যাইতে পারে। 
কেবল যে সকল পিরানের পৃষ্ঠে সেলাই থাকে না, তাহাদের 
জন্য হস্তের মাপ এবং পৃষ্ঠদেশের মীপ পৃথক লইতে হয়। 


পপ পিস 


জাতপ্রকরণ অধ্যায় | 





প্রথম পরিচ্ছেদ । 
সাধারণ উপদেশ । 


সীবসষ্টি বৃদ্ধি করিবার জন্যই যে স্ত্রী পুরুষের স্টি একথা 
মবিসাংবাদিতরূপে স্বীকার করিতে হইবে। স্ত্রী পুরুষের 
নহযোগে সন্তানোৎপন্ন হুইয়া পৃথিবীতে নরনারীর সংখ্যা 
তদ্ধি হইতেছে। স্ত্রী ওপুরুষ যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলেই 
ভাহাদিগের শারীরিক কতকগুলি পরিবর্তন ঘটিত খন্নকে, এবং 
তজ্জন্ত শরীর লাবন্যময় ক্রর্ভিবিশিষ্ট, ও মন সাধারণতঃ প্র“ 
ল্লতা লাভ করে। ৃ 

স্ত্রীলোকের, যৌবন চিহব।--তলপেটের অন্ত্রী সকল পূর্ণতা 
প্রাপ্ত, হয়, কচকির স্থান বিস্তৃত, স্তনঘুগ্রল উন্নত, জঙ্ঘা ও 
নিতম্ব স্থুল, গর্ভ, স্তন ও যোনির সহিত পরস্পর সম্বন্ধ স্থাপিত 
হয়। বক্ষঃচ্ছল, গ্রীবা ও হস্তের পূর্ণতা জন্মে, সমস্ত শরীর, 
অপেক্ষাকৃত মাংসল, পূর্ণ ও বৃহৎ হয়, দৃষ্টির চাঞ্চল্য জন্মে, 
কামেন্দিয়ের' সহিত যে ষে স্থানের সম্বন্ধ আছে সেই সকল 
স্থানে প্রচুর পরিমাণে কেশোদগম হয়। স্বরের মিষ্টতা ও 
গাসীরধ্ট জন্মে। সর্বব শরীর সতেজ ও সৌনধ্যময় হয্ধ। এই 
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সময়ে নান! প্রকার নুখেচ্ছা বলবতী হইয়া! থাকে। কিন্তু থে 
সকল বালিকা স্বভাবতঃ বিলাসব ও নগরে বাস করেন,'মাংসাদি 
গুরুপক দ্রব্য ভক্ষণ করা খাহাদের অভ্যাস, ধাহারা, নাটক 
উপন্যাস পাঠ করেন, সঙ্গদোষবশতঃ ইন্জিয্ধ উত্তেজিত করিতে 
শিক্ষা করেন, তাহাদের অক্স বয়মেই যৌবনের লক্ষণ একাশ 
পায় এবং প্রত্রাব দ্বার দিয়া রক্তআাব দেখা দেয়। এইরূপ অকাল 
যৌবন নানা প্রকার অনিষ্টের হেতুভৃত। ইহা! ছ্বারা অল্প 
বয়সেই বার্দক্যের লক্ষণ সমুদায় দেখা দেয়, নানাবিধ ছুশ্চি* 
কিৎস্য ব্যাধিও জন্গিয্না থাকে। 
পুরুষের যৌবন টিহু। _বালক যৌবন সীমায় রি করিলে 
তাহার বালকত্ব দূরীভূত হয়, গাত্র চন্দ মাংসপেশী সমুদার 
দু, ক্ঠস্বর কর্কশ, এবং অস্থিগুলি কঠিন হয়। শরীরের 
অনেক স্থনি লোমারৃত হইতে থাকে এবং জননেন্দিয় বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হয্ব। লিসমুখ দিয়া! শুক্র ধাতু) ক্ষরিত হইতে থাকে। 
তাহাতে সখান্ুভৃতি হয়, এজন্য অনেক বালকই কত্রিম উপারে 
শুক্রপাতের প্রয়াস পান্প, কিন্জ তাহা নিতান্ত অবৈধ। যে সকল 
অবোধ বালক ক্ষণিক আমোদের জন্য এই বিষম অনর্থকর 
কার্ধ্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে নানা প্রকার দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি 
ভোগ করিয়া অকালে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে 
'হয়। হুস্তমৈথুনে ধ্নকল বালকের আশক্তি আছে, তাহা” 
দিগের প্রায়ই ফুসফুসের পীড়া, স্বর ভব, স্থৃতিশক্তির হানি ও 
উ্মাদি রোগ জন্বে। এই সকল রোগ কিছুতেই ভাল হইবার 
নহে। এজন্য যৌবনের প্রারস্তে কামবৃত্তি যাহাতে উত্তেজিত 
হইতে না পান তাহার বিহিত ব্যবস্থা করা উচিত।  তজ্জন্য 
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সকলেবুই নিষমি কন্ূগে ব্যাম্মাম করা কর্তব্য। জর্দা পরিক্রার 
পরিচ্ছন্ন থাকা এবং লিঙ্গাগ্রের ত্বক সরাইয়! উত্তমরূপে প্রক্ষালন 
করা "আবশ্যক যাহাতে লিঙ্গ চুলকাইতে না হয় তাহার 
ব্যবস্থা নির্তীন্ত প্রয়োজনীয় । নিতান্ত কোমল শয্যা কৌন 
মতে ব্যবস্থা নহে । শয়ন গৃহ শীতল ও তাহাতে "বায়ু সঞ্চালনের 
উপায় করাচাই। যাহাতে গাঁঠ নিদ্রা হয় তজ্ন্য দিবাভাগে 
উপঘুক্তরূপে শারীরিক ও মানিক পরিশ্রম করা উচিত। 
“দিবা ভাগে নিদ্রা কোন মতে কর্তব্য নহে। চিৎ হইয়া ঘুমান 
অন্ঠান। অশ্লীল নাটক ও উপন্যাসাদি কোন মতে পাঠ করিতে 
দেওয়া উচিত নহে। এমনকি ঘে সকল গ্রন্থে প্রণত্র বর্ণনা 
আছে, সে সকল পুস্তক স্পর্শ করিলেও সে অবস্থায় অতিশয় 
কুফল ফলিয়! থাকে । 

এই সকল উপায় অবলম্বনেও ষাহাদের কামবৃত্তি সাতিশয় 
প্রবল হইয়া উঠে, তাহাদের নিম্নোক্ত গুঁধধ এক সপ্তাহ কাল 
সেবন করা কর্তব্য । | 

ত্রোমাইভ অফ. পটাশ, ... *** ** ১ড্াম। 

সিম্পেল দিরাপ.... * ৮০৮ ১ আউল । 

ধাহারা দৌর্দল্য অনুভব করিবেন, তাঁহাদের জন্য নিম্ম- 
লিপিত ওধধটা ব্যবস্থা করা গেল। 


টাৎ ক্লোরাইড. অফ. আযর্ণ ১ *** ২ ভাঁম। 
সলফেট. অফ কুইনাইন .. ..১ .* ২০ গ্রেণ। 
সিরাপ অফ.জিপ্তার ₹** ৮০৮ অন্ধ আউন্ন। 
পরিকৃতজল ..* ১৮৮৮৯ আউল। 


কোন কোন ব্যক্তি এ অবস্থায় যুবক্গণকে বিবাহ করিবার 
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প্ররন্তি দিয়া থাকেন, কিন্ত এই পাশব বৃত্তি পরিতৃপ্ত করাই 
যদি বিধাহধর্মের উদ্দেশ্য হইত তাহা! হইলে দাম্পত্য প্রেম 
গায় স্বুখের আম্পদ বলিয়া অভিহিত হইতে পাইত না! 
ইন্দিয়বৃত্তি পরিতোষ ব্যতীত বিবাহের অনা খাধু উদ্দেশ্য 
আছে। সে উদ্দেশ্য অতি পবিত্র । ইক্জিয় চরিতার্থতা বিবাহের 
গৌণ উদ্দেশ্য হইলেও সংসারের হুখ ছুঃখের অংশিনী, 
মানবের অধ্বাঙ্গরূপিনী কামিনীকে জ'বনসঙ্গিনী করিয়া সকল 
অবস্থায় সখী হইতে পারিবার জন্তই বিবাহের প্রয়োজন এবং 
তাহাই উহার মুখ্য উদ্দেশ্য । , 
আবার এক শ্রেণীর লোক আছেন যাহীর1 এই অল্প বয়স্ক 
যুবকিগ্ককে বেশ্যালয়ে যাইবার যুক্তি দির! থাকেন, তীহারা 
কি ভয়ঙ্কর পাপের প্রশ্রয় দ্বাতা তাহা! বলিয়া উঠা যায় না। 
কামবৃত্তি উত্তেজিত হইলে স্ত্রীসংসর্গ ব্যতীত যে অন্য প্রকারে 
তাহার প্রতিকার হইতে পারে না এমন নহে। উপরে যে 
ছুইটী উপায়ের কথা উল্লিখিত হুইল তাহাদের অন্যতরটাকে 
অবলম্বন করিলে যুবকগণকে ভবিষ্যৎ সুখের আশীয় জলাগ্রলি 
দিতে হইবে। অল্প বয়সে দার পরিগ্রহ করিসে নানা প্রকার 
উপসর্গ উপস্থিত হইয়া থাকে। স্বাধীনভাবে কোন সদকুষ্টানে 
প্রবিষ্ট হইলে যেমন সহজে তাহ! সিদ্ধ করিতে পারা যায়, পরা- 
ধীন হইয়া করিলে সেই জদিচ্ছ1 বা চেষ্টা ফলবতী করিতে 
বিলক্ষণ কষ্ট পাইতে হয়ঃ কোন কোন স্থলে তাহা সুসিদ্ধ করা 
ছুর্ঘট হইয়া উঠে। নিজে উপায়ক্ষম না হুইয়া বিবাহ করা 
নিতান্ত বিডন্বনার কাজ, তাহা হইতে নানা! প্রকার বিষময় ফল 
প্রহ্ত হইবার সম্ভাবনা । ভাঁবিয়। দেখিলে অল্প বয়সে দার 


গাঁধারণ উপদেশ ৮৭ 


পরিগ্রহ করা নিতান্ত অযুক্তির কাধ্য। অতএব আমরা অল্প বয়ুস্ক 
যুবকিগকে কোন মতে বিবাহ করিবার যুক্তি দিতে পারি না। 
দ্বিতীয়ত:-যাহারা ত্াহা্দিগ্রকে বেশ্যালয়ে যাইতে যুক্তি দেন, 
তাহারা ভাহণদের ঘোরতর শক্ষে। বেশ্যাদিগ্ের কুহকে ভুলিয়! 
শত শত বালক আপনাদের ভবিষ্যজীবন ঘোর অন্ধকারমন্্ 
করিতেছে,কেহ সর্বস্বান্ত হইতেছেন, কেহ বাঁ এমন ছুশ্চিকিৎস্য 
ব্যাধি গ্রস্ত হইতেছ্েন যে, পুরুষ পুরুযান্ুক্রমে সেই ব্যাধির . 
ুত্তু হইতৈ.মুক্তি লাভ করিবার উপায় থাকে না। কেহ বা'দারুণ 
ছদ্ধি ঝুস্ হইয়া আপনা হইতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছে 
বেশ্যাদিগ্বের এরূপ আকর্ষণী শক্তি যে, আজি কালি মহানগরী 
কলকাতার প্রকাশ্ঠ রাজপথ গুলির পার্শ্ব হইতে যাহাতে বেস্টা- 
দিগের বাসোচ্ছেদ্র হয়, তাহার জন্য কতক গুলি লোক বদ্ধ- 
পরিকর হইয়াছেন। তাহাদের অঙ্গ ভঙ্গী, হাব ভাব দর্শনে 
কত অতীত যৌবন, বিবেক বুদ্ধিবান্‌ পুরুষেরও মন কিষ্বু- 
কালের জন্ত চঞ্চল হুইয্বা। থাকে, তাহাতে অপরুমতি কিশোর- 
গণ তাহাদের গ্রাসমধ্যে এবার প্রবিষ্ট হইয়া! ষে বহির্গত হইয়া 
আিতে পারিবেষ্টহা স্বপ্নেও কল্পনা করা যায় না। অতএব যাহারা 
এরূপ "পরামর্শ দেন, তাহাদের উপদেশ এবং তীহাদিগকে দূর 
হইতে নমস্কার করিয়া আমারা তরুণবয়স্ক ফুবকদিগকে পরামর্শ, 
দিই যে,তাহারা আমাদিগের প্রদর্শিত উপরোক্ত উপায় গুলি অবঃ 
লম্বন করিবেন এবং খন মনোমধ্যে কোন বিকৃত ভাবের সঞ্চার 
হইবে মেই সময় সৎ পুস্তক পাঠ এবং সদ্ধিষয়ের আলোগনান্ব 
মনোনিবেশ করিলে আর ছুপ্পবৃত্তির সঞ্চার হইতে পারিবে না। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


বিবাহ, ধু ও সহবাঁন। | 
বিবাহের কাল সম্বন্ধে নানা দেশে নানা প্রকার বসা, 
আছে। ফলতঃ বিবাহকার্ধ্য যে দেশ কাল পাত্র রিশেষে ভিন্ন 
ভিন্ন সময়ে হওয়া আবশ্তক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 
দেশভেদে মানব প্রকৃতি বিভিন্ন প্রকারের হইয়! থাকে । লীত- 
প্রধান দেশ অপেক্ষা উঞ্প্রধান দেশের মানবদিগকে স্বভাবতঃ 
শ্রমবিমুখ, চঞ্চল ও উগ্র হইতে দেখা যায়। এই উভয় স্থানঃ 
বাসী লোকদিগের আকার ও প্রকৃতিগত যে বৈষম্য কত, যিনি 
তাহা অভিনিবেশ পূর্বক দেখিয়াছেন তিনিই বুঝিতে পারিয়া- 
ছেন। মনুষ্য জীবনে বিবাহ একটী গুরুতর ব্যাপার। এই 
মহান ব্যাপারকে অবলম্বন করিয়াই মনুষ্য ভবিষ্য জীবনে সুখ 
ও দুঃখ ভোগ করিয়! থাকেন। বিবাহগুণে স্ত্রী পুরুষ ইহালোকে 
স্বর্ হুধ ভোগ করেন, এবং বিবাহ দোষে নরকথন্ত্রণা ভোগ 
করেন। পৃথিবীস্থ মানবগণের উপর দৃষ্টি কর, দেখিতে পাইবে ষে, 
আমাদিগের সাংসারিক সুখ ও হুংখ বিবাহের উপর কতটা নির্ভর 
ক্ষরে। বিবাহ সন্বন্ধে পাত্রাপাত্র এবং কালাকালধনির্দেশ কৰিতে 
গিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশের পণ্ডিতগণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মত প্রকাশ 
করিয়া গিয়াছেন। সে বিষয়ে বাগবিতণ্ডা লইয়া আমাদের এই . 
প্রবন্ধ বৃদ্ধি করা কোন মতে অভিপ্রেত নহে, তবে আমাদের 
দেশে. যেরূপে মানব জীবনের এই শুকর কার্ধ্ের অনুষ্ঠান 
কর্তৃবা তাহাই ংক্ষেপে লিখিত হইতেছে। সেই সকল 
বিষয়কে বিশেষ দৃষ্টি রাখিলে আমাদের দেশের নরনারীগণকে 
কখন অনুখের মুখ দেখিতে হইবে না। 


বিবাহ ধাতু ও সহবাঁস ২৮৯ 


স্বামী স্ত্রী অপেক্ষা বয়মে অস্ততঃ ৮। ৯ বহ্সর বড় হওয়া 
আবশ্যক | | 

স্ত্রী পুরুষ উভয়ের শরীর বেশ সুস্থ ও সবল না থাকিলে 
বিবাহ করা কর্তব্য নছে। তাহাদের উভয়ের মধ্যে কেছু ক্ুপ্র 
হইলে তাহাদের সন্তান সম্ভতিগণ অবষ্ঠই পিতামাতার গীড়াকে 
প্রাপ্ত হইবে এবৎ তীঁহাদের মধ্যে একের ষে গীড়া থাকিবে, 
সহবাস জন্ত অপরের সেই গীড়! নিশ্চয়ই জন্মিবে। অতএব 
কিবাহহজ্রে পরস্পর সম্বন্ধ হইবার পূর্বেবে উদ্ভমরূপে পরীক্ষা 
করা আবশ্যক! | 

উভয়ের শারীরিক বল সন্বল্দেও বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে) 
বদিস্ত্রী পুরুষের উভয়ের মধ্যে একের বল অধিক হয়, তবে 
অপরকে নিস্তেজ হইয়া পড়িতে হইবে। তীহাদের অন্তান 
সন্ততি জন্মিবার সম্ভাবনা অতি অল্পই থাকে, এবং যদিই জন্মে 
তবে সেই পুভ্্র কন্তা কখন সবল ও সুস্থকাধ় হইতে পারে না, 
কাজে কাজেই তাহার! অঙ্স দিন মধ্যে ছূর্ববল ও রোগগ্রস্ত হইয়া 
অকালে কালগ্রাসে পতিত হুয়। অধিকন্ত স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে 
সমান বল না থাক্ষিলে উভয়েরই কামবৃদ্ধি অতৃপ্ত থাকে এবং 
তজ্জন্ত খারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক নানা অনিষ্ট ঘটিতে 
গারে ৮ এ . 

মানসিক গুণ পরীক্ষার কথা এস্থলে বলা বাহুল্য মাত্র, কেনন! 
সেবিষয়ে দৃষ্টি না রাখিলে বিবাহ কাধ্য কোন মতেই সুখের 
হুইবে না, অতএব.তাহ! উপেক্ষনীয় নহে । 
_ যৌবনাগমে স্ত্রীলোকের অঙ্গ প্রত্যন্ সমুদয় পূর্ণতা! প্রাপ্ত 
হয়্। তীহাদের উদরে একটা ডিশ্বকোষ থাকে ; এই জঅমঙ্ষে 
বি ৫ - 
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ডিম্বকোষস্থ চন্রথলির রক্তে প্রতিমাসে ভিম্বের ন্যায় এক প্রকার 
ক্ষুদ্র পদার্থ জন্মে। মাসপূর্ণ হইলেই এ ডিম্বকোষ ফাটি 
যায়, এবং তাহা হইতে শোণিত নির্গত হইয়া প্রজ্াবদ্ধার দিয়া 
বহিরগত হয়। এরূপ শৌনিতআব কাহারও ২। ৩ দ্বিন, কাহারও 
বা ৫৭ দিন পর্য্যন্ত থাকে; ইহাকেই “ঝতু" বলে। পূর্বোক্ত 
ডিন্ব নিহত হুইধার সময় গর্ভের পার্থ আসিয়া থাকে । যদি 
সেই সময়ে উহা পুরুষ রেতের সহিত মিলিত হয়, তবে স্ত্ী- 
লোকের গর্ভাধান হয় । খতৃকালে অসাবধান থাকিলে নান! 
প্রকার ীড়া হইবার সম্ভাবনা । এসময়ে যাহাতে শরীর সুস্থ 
থাকে তাহার উপায় করিতে হইবে। শীতল জল, হিম. শিশির, 
শীতল বা দৃষিত বাঁয়ু শরীরে লাগিতে দেওয়া ভাল নয়। খতু- 
কালে জর হইলে শীত্্র তাহা যায় না। এই অবস্থায় সর্বদা 
পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকা! কর্তব্য। রজস্বলা হইলে স্ত্রীলোকের 
যোনিদেশ দিয়া সর্বদা শৌণিতপাত হইতে. খাঁকে । উহা! পরি- 
ধেয় বস্ত্র বা পরিধেয় অন্য কোন স্থানে লাঁগিলে ছূর্ন্ধময় হয়; 
এজন্ত ২। ৩হাতভ লম্বা ও আধ হাত পরিমিত পরিষ্কার বস্ত্র 
এক খণ্ড যোনির উপর বন্ধন করিয়া রাখিতে হত্ব। শ্ীবন্ত্রখানি 
প্রতিদ্দিন অন্ততঃ ছুইবার পরিবর্তন করা আবস্টক। 
খতুকালে ্নান করা উচিত নহে, অর্ধ গরমে থাকা তাল। 
এই সময়ে সিগধ দ্রব্য যথা অলাবু, ভুম্বুর, মূলা, বেগুণ ইত্যাদি 
ভক্ষণ করিতে নিষেধ। ষে সকল দ্রব্য ভোজনে কামবৃস্তি 
উত্তেজিত হইতে পারে, এর দ্রব্য একেবারে পরিত্যাগ করিতে 
হইবে। কেননা কামবৃত্তি উত্তেজিত হইলে অধিক মাত্রায় 
শোণিতআব ' হইয়া! শরীরকে দুর্দাল করিতে পারে? হৎসডিন্ব, 
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অতস্ত, মাস প্রভৃতি ভ্রব্য অতিশয় কামোদীপক। এজন্য খত" 
কালে প্র সকল দ্রব্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ। খু হইলে পুরুষের সংসর্গ 
একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে । এই সময় সঙ্গমে বাধক 
ব্যাধি নিশ্চয়ই জন্িয়া থাকে । এজন্য খতুর অন্ততঃ ভিন দিন 
পরে পুরুষ সহবাস কর্তব্য । | 

মানব মনে স্ত্রী-সহবাসেচ্ছা! শ্বভাবতঃ বলবতী। যখনই 
এই ইচ্ছা বলবতী হয়, তখনই আমাদের মস্তিষ্স্থ তাড়িত তেজ 
দেহত্্রীর মধ্য দিয়া তরী ও পুরুষাক্গে পরিচালিত হয় । তন্ারা 
পুরুষা্গ দীর্ঘ, পুষ্ট ও কঠিন হয়, এবং স্ত্রীঅঙ্গ স্ফুরিত, উষ্ণ ও 
সতেজ হয়, যোনির চতুঃপার্খস্থ শোপিত আসিয়া তাহাতে 
সঞ্চিত হয়। সহবাস সময়ে স্ত্রী পুরু্ষদিগের শারীরিক ও মান- 
সিক অবস্থা! সচ্ছন্দ না থাকিলে পুজ্র কন্তাগণ বিকৃতাঙ্গ, রুগ্ন, 
বাকৃশক্তিশৃন্ত, ক্রোধ প্রবণ, হিতত্র বা উন্মত্ত হইতে পারে। স্ত্রী 
অহবাদের উপযুক্ত সমস রাত্রি। কেননা এই সময় সমস্ত বায়ু- 
মণ্ডলীতে নাইট্োজেন নামে এক প্রকার বাণ্প সঞ্চিত হইয়া 
থাকে, দিনে তাহা! হয় নাঃ এ বাপ্প কামোদ্দীপক এবং সঙ্গমের 
উপযুক্ত, বলদায়ক, এজন্ত দিবাভাগে স্ত্রীসহবাস লীড়াজনক। 
রাত্রিকালে আহারের ২। ও ণ্টাপরে শরীর ও মন যখন বেশ 
সুস্থাবস্থায় থাকে, সেই সময়ে স্ত্রীসহবাসে পুত্র কন্াদি তুরূপ, 
হুস্থ ও সব্লকায় হয়; তদ্ন্যথায় তাহারা! বিকলাঙ্গ, কু ও 
অল্লামু হয়্। খর প্রথম দিন হইতে ষোড়শ দিন পধ্যস্ত সহ- 
বাসে স্ত্রীলোকের গর্ভসঞ্চার হয়। আমাদের জ্যোতিষ ও 
চিকিৎসাশীস্তের ব্যবস্থা এই যে, খতুর প্রথম তিন. দিবস স্ত্রী 
লোকের পুরুষ সহবা হইলে ত্বারা ঘ্ধি গর্ভ হয়, তাহ! পূর্ণা- 
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বঙ্থা না হইতে হইতেই আব হয় এবং গর্ভ না হইলে স্্ী- 
লোকের বাধকাঁদি গীড়া জন্মে। চতুর্থ দিবস হইতে প্রত্যেক 
ুগ্ধ দিনে সহবাস ঘটিলে পুত্র এবং অযুগ্ব দিবসে কন্তা “জন্য 
থাকে । অমাবস্যা, প্রতিপদ, সপ্তমী, অষ্টমী ও পুর্ণিমা তিথিতে 
এবং রবিবারে সহবাস নিষেধ। এ সকল দ্বিনে সহবাস 
করিলে যে পুঞ্ত্র কন্য! জন্মে, তাহার! নিতান্ত অল্লায়ু হয়। রূপ 
প্রথম প্রহরে স্ত্রী সহবাস করিলে যে সন্তান জন্মে, সে অঙ্গায়ু 
হয়, দ্বিতীয় প্রহরে সন্তান জন্মিলে নির্ধন, তৃতীয় প্রহরে কুকর্শণ- 
দ্বিত এবং চতুর্থ প্রহরে তুবুদ্ধিমান ও সৎকার্ধ্যশীল হয়। দিবা- 
ভাগে স্ত্রীসহবাসে ষদ্দি পুত্রাদি জন্ম, তবে তাহারা অতি অভা- 
জন ও ছুরাচার হুইক্স থাকে। | 

মূলা, মঘা ও অখিণী নক্ষত্রের প্রথম পাদ এবং জো্ঠ 
রেবতী ও অশ্রেষার শেষ ভাগকে গণ্ড কহে। গণ্ডলগ্গে সহবাস 
একবারে অকর্তব্য। | 

জ্যোতিষশীস্ত্রে প্রমাণ আছে যে, স্ত্রীলোকের জম্মলপ্র 
হইতে তৃতীয়, বষ্ঠ, দশম, ও একাদশ ভিন্ন স্থানে চন্দ্র 
থাকিলে, রী চন্দ্রের প্রতি মজলের দৃষ্টির সময়ে যে রজোযোগ 
হয়, সেই খতৃতে গর্ভ হয়। আর খতুর প্রথম দিবস হইতে 
যোড়শ দ্রিবস পর্যন্ত গর্ভধারনের ষে উপযুক্ত সময় নির্দিষ্ট 
হইয়াছে, মেই যোড়শ দিবস মধ্যে পুরুষের জন্ম লগ্গ হইতে 
তৃতীয়, ষষ্ঠ, দশম ও একাদশ স্থানগত চন্দ্র বৃহস্পতি কিন্বা অন্ত 
কোন শুভ গ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে ঘি জম হয়, তবে নিশ্চয়ই 
স্ত্রীর গর্ভ সঞ্চার হইবে। 

নিম্নোক্ত সময় ও নিম্নোক্ত অবস্থায় স্ত্রী সহবাস নিষেধ ।-_ 


বিবাহ খতু'ও সহবাঁপ ২৯৩ 


' ঝাড়, বৃ ও বজ্ঞাঘাতের সময্ব ; গৃজ্জকালে, পীড়িত ও কাত, 
অতিশ্রম বা ভোজনের অব্যবহিত পরে ; দুঃখ, রাগা, হিৎসা, 
দ্বেষ ধা! মন্ততার সময়, এবং স্ত্রী পুরুষের উভক্বের মধ্যে এক 
জনের অনিছ1! থাকিলে । 

ইন্দিয়দমন করিলে অতি অল্প মাত্রই ক্ষতি সকল কার্ধ্যই 
পরিমিতরূপে করা ভাল। অতিরিক্ত মাত্রায় ইন্দ্রিয় সেবা 
নান! অনিষ্টের মূল। যে ব্যক্তির বিবাহ করিবার উপমৃক্ত অবস্থা 
'নহে, বাবে জ্ীলৌক বিধবা, তাহারা ইজ্্িয় সংযম করিবে 
পুরুমের মন অনন্যকন্মমী হইলেই তাঁছাতে কামেচ্ছ! বলবতী 
হয়, কিন্তু পুরুষসহবাস ও খতুর সময় ভিন্ন অন্য মময় স্ত্রীলো- 
কের এই প্রবৃত্তি আপনাপনি উত্তেজিত হয় না। কিন্তু এস্লে 
বলিয়। রাখা আবশ্তক যে, কামবৃত্তি উত্তেজক কতকগুলি জিনিষ 
এবং ক্রীয়া আছে তাহাদের সত্্রবে মনে কামেচ্ছ! প্রবল হয়। 
যথা, _সুখস্পর্শ মলয়ানীল সেবা, সুন্দর বা সঙ্গীত শ্রবণ, স্ত্রী 
পুরুষের পরস্পর ৎস্পর্শ ইত্যাদি । 

খতুকালে সর্ধ্রদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবাৰ কথা পূর্বেই“ 
বলা হুইয়াছে।* খতুকালে চতুর্থ দিবসে গানের পর সুন্দর বন্ধ 
পরিধান, সুগন্ধী দ্রব্য লেপন করিয়া সহবাস করা কর্তব্য । 
সঙ্গম অময়ে ব্যস্ত সমস্ত হইলে অনেক প্রকার অনিষ্টের সস্তা" 
বনা। অহবাস স্বভাব্তঃ ৩। ৪ মিনিটের অধিক স্থারী হওয়া 
উচিত নহে। সহবাস কালে স্ত্রী বা পুরুষাঙ্গে যাহাতে কোন 
প্রকারে ক্ষত বা বেদনা না জন্মে সেপক্ষে বিলক্ষণ সতর্কতা 
অবলম্বন কর! চাই। স্ত্রীপুরুষের সমান বল না হুইলে এক 
সময়ে উভয়ের রেতপাঁত হয় না। ঠিক এক মময়ে উভয়ের . 
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বতস্থলন হইলেই জীনা যাইবে ঘে, স্বাভাবিক এবং পূর্ণ 
সহবাস হইয়াছে এবং এইরূপ একই সময়ে উভয়ের রেতস্বল 
নাহইলে গর্ভের সঞ্চারও হইবে না। শুধু ভাহাই নহে 
সহবাসের অসামঞ্জস্যপ্রতুক্ত স্তরীপুরুষের নান প্রকার পীড়া! 
জন্মে। উপযুক্ত সময়ে রেতপাঁত না হওয়া! জন্য স্ত্রীলোকের 
গহিষ্ঠীরিয়া" প্রভৃতি শীড়ার সঞ্চার হয়। এই অনিষ্টের 
মুলোৎপা্টন করিতে হইলে স্ত্রী পুরুষ উভয়ের বল যাহাতে 
সমান হয্ব তাহার চেষ্ট! করিতে হুইবে। তাহার সহজ উপা় 
দীর্ঘকাল উভয়ের সহবাস । স্ত্রীপুরুষের একত্র এক অধ্যায় 
দীর্ঘকাল শয়ন করিতে করিতে তাহাদের পরম্পরের তেজ সমান 
হইয়া ফড়াইলে ষখনই সহবাস শ্টিবে, তখন একই সময্কে 
উভয়ের রেতঃপাতি হইবে । রূপে রেতঃপাঁত হইবার আর একটী 
কারণ এই যে,উভয়ের একই সময়ে কামেচ্ছা বলবতী না হওয়া । 
সহবাসের পূর্বের যাহাতে উভয়ের ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হয় তাহার 
চেষ্টা করিতে হইবে। স্ত্রীর স্তনবৃত্ত সুদুঢ় হইয়া উঠিলেই 
জানিতে পারা যাক যে, তাহার কামেচ্ছা বলবতী হইয়াছে । 
সহবাসক্রিয়া' যাহাতে দীর্ঘকাল ব্যাপিরা চলে এজন্য অনেকে 
চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাহা নিতান্ত অন্যায়। কল্পিত উপায়ে 


তাহা সাধন করিলে নান! প্রকার শারীরিক অনিষ্ট ঘটিয্বা থাঁকে। 


সহবাসের পর শরীর ছুর্বাল হুইয়! পড়ে, এবং আলস্য 
বোধ হয়, সে অময় ছ্থির হইয়া থাকা কর্তৃব্য। 
পর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা কর্তব্য । 


* তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


গর্ভ ও প্রসব | 


যেব্ূগে শ্রীলোকের গর্ভ সঞ্চার হয় তাহা পূর্বেই লিখিত 
হইয়াছে। গর্ভ হইলেই মাসে মাসে যে তু হইয়া থাকে তাহা! 
“বন্ধ হয়। সাধারণতঃ খত্বন্ধ হইলেই গর্ভের সঞ্চার জানিতে 
পার যায়। অত্য বটে শৈত্যাধিক ও অন্তান্ত কারণেও খতু 
বন্ধ হয়, কিন্তু তাহা সচরাচর নহে। গর্ত ব্যতীত অন্ত কারণে 
খতু বন্ধ হইলে তাহাকে গীড়া বলিয়া জানিতে হইবে। ডাক্তার 
ভিয়েদ্‌ এবং বডিলোক বলেন ষে, গর্ভ হইলেও কোন কোন 
স্ত্রীলোকের ২। ৩ মাস পর্যন্ত খতু হইরা থাকে। গর্ভ হইলে 
ছুই তিন মাস মধ্যে স্তন বৃদ্ধি প্রাপ্ত ও কৃষণবর্ণ হয়, এবং 
তাহার চতুর্দিকে যে কাল বর্ণ দাগ থাকে তাহা গাঢ়তর হইয়। 
আইসে, তলপেট বড় হয, স্তনে দৃগ্ধ ম$য় হয়। কাহার কাহার 
বমনেচ্ছা ও বমন হইয়া থাকে। ইহা! ছয় সপ্তাহের গর 
প্রায় তিনমাস পর্ধ্যত্ত থাকে। সর্বদা আলগ্ত বোধ করে, এবং 
শয়ন করিয়া থাঁকিবার ইচ্ছা হয়। মুখদিয়! সর্দ্দা জলবৎ" 
লালা! উঠিতে থাকে ও অরুচি হয়। এই সকল লক্গণ দ্বারা 
যখন জানিতে পারিবে ষে, নিশ্চয়ই গর্ভ হইয়াছে, তখন বিলক্ষণ 
সাবধান হইতে হইবে, কেন না এখন অবধি গর্ভবতীর সুখ 
দুঃখের উপর তাহার গর্ভস্থ শিশুর হুখামুখ সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর 
করে। আরও জানিতে হইবে যে, তাহার শরীর হইতে আন্ত 
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একটী শরীর, তাহার জীবন হইতে অন্য একটী জীবন, এবং 
তাহার মন হইতে অপর একটি মন প্রস্তুত হইতেছে, গর্ভ- 
বতীর শরীর ও মন গর্ভাবস্থার সচ্ছন্দ থাকিলে জাতশিশুও সুস্থ 
ও সবলকায় হইয়া থাকে, নতুবা এ অবস্থায় ঘি উহার কোন 
প্রকার শারীরিক বা মানসিক গীড়! জন্মে,তবে গর্ভস্থ বালক 
চিরকালের জন্য কষ্ট পাইবে। জননী প্রবের পূর্বে বা পরে 
রোগ মুক্ত হইলেও শিশুর স্বাস্থ্য অনেকটা দুর্বল হইয়া পড়ে 
সে পক্ষে কোন সন্দেহ নাই । গর্ভাবস্থায় কোন গী'ড়া স্ত্রীলো- 
ককে একবার স্পর্শ করিবা মাত্র যে শিশু চিরকালের জন্য 
অকর্ধণ্য হইক্া যাইবে এমত নহে। জননীর পীড়া ফ্তটা গুকু- 
তর এবং ঘত দিন স্থাবী হর, তদনুসারে গর্ভস্থ শিশুর ্বান্ত্ের 
উপর উহা! বলপ্রকাশ করে। যাহাই হউক, গর্ভাবস্থা যাহাতে 
গীড়া না হত্ব তংপক্ষে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে 
হইবে। আর একটী কথা এই যে, অন্ত সময়ে শারীরিক 
স্বাস্থ্যের উপর যতটা! অত্যাচার সহ্য হুযু, গর্ভীবস্থায় তাহার 
শতাংশের একাংশেই ন্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, এজন্য এঅবস্থাপ্ন 
অধিকতর সাবধান থাকা কর্তব্য । 

গর্তাবস্থাত্র মন স্বভাবতই উত্তেজিত হইয়া থাকে। এজন্য 
অতি সাবধানে থাকিতে হইবে । এই সমদ়্ মনে থে থে 
বাসনার সঞ্চার হয়, সেই সেই বাসন সাধ্যান্ুসাঁরে পরিপূর্ণ 
করিতে চেষ্টা করা কর্তব্য । এই জন্যই আমাদের দেশে পঞ্চা- 
মৃত ও সাধদিবার প্রথা প্রচলিত আছে। সাবধানে থাকিলে 
গড়া হইবার সন্তাবনা অতি কম; যদি হয়, তবে সহজে ওযধ 
ব্যবহার করা কর্তব্য নহে, বিশেষতঃ বিরেচক নিষিদ্ধ। 


গর্ভ ও প্রনব। ২৯৭ 


নিতান্ত প্রয়োজন হইলে কেবল মাত্র “ক্যাষ্টর”অএল” দেওয়া 
যাইতে পারে। গর্ভাবস্থায় পীড়া হইলে স্ুবিজ্ঞ চিকিৎমকের 
ছার” চিকিত্ধা করান কর্তব্য। পর্লীগ্রামে অশিক্ষিত স্ত্রী 
পুরুষেরা এই গুর্কিনীদিগের চিকিৎসা করিয়া থাকে। তাহারা 
যে সকল উদ্ভিদ্ধ ওষধার্থে ব্যবহার করিয়া থাকে, প্রায়ই 
অপরকে তাহাদের নাম পর্য্যত্ত বলিতে নিষেধ আছে । তাহারা 
নিজেও মে সকল দ্রব্যের গুণ বিশেষরূপে অবগত নছে; এব্ধপ 
“স্থলে তাহাদিগের ওঁষধ ব্যবহারে সম্পূর্ণ অনিষ্টের সম্ভাবন!। 
অতএব তাহাদ্রিগের দ্বার! চিকিৎসা কোন মতে শ্রেয় নে । 

আমাদিগের দেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্রে গর্ভিনীর যত্ব লইবার 
সম্বন্ধে নিয়লিখিত উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। 

গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোক প্রসন্রচিত্ত ও পবিত্র থাঁকিতে চেষ্ট। 
করিবেন, সাদা কাপড় ও অলগ্কার পরিধান করিবেন, গুরু ও 
দেবতাকে ভক্তিভাবে পুজা করিবেন, মন্্ল।, পীড়িত ও বিক- 
লান্্ ব্যক্তিকে তাহার স্পর্শ করা উচিত নহে। কুর্ণন্ধময় কদর্ধয 
ও কুদৃষ্ঠ জিনিষ দৃষ্টিপথে না আইসে। অনাহার, শুষ্ক দ্রব্য 
ভোজন, পচা”! পূর্বরদিনের প্রস্তত করা খাদ্য কোন মতে 
খাওয়া কর্তব্য নহে। অতিরিক্ত পরিশ্রম, ভারবহন, দিব! 
নিত্রা, রাত্রি 'জাগরণ ইত্যার্দি কারধ্য একবারে পরিহারধ্য। 
ভুপক্ক ডব্য ভক্ষণ ব্যবস্থা । উচচৈস্বরে চীৎকার, ভ্রন্দন কোন 
মতে মঙ্গলদয়ক নহে । কোমল ও পাতল! বিছ্বানায় শয়ন করা 
উচিত। প্রথম তিনমাসে মিষ্ট, ন্লিপ্ধ এবং লঘু আহার, যথা-_ 
দুগ্ধ ও অন্ন উপকারজনক। চতুর্থ মাসে ছানা বা মাখন তোলা 
দষ্ধ ) পঞ্চম মাসে ছৃণ্ধ, ষষ্ট মাসে ঘ্ৃত, এবং সপ্তম মাসে দুগ্ধের 


২৯৮ গৃহস্থ-জীবন | 


সহিত দ্বৃত ও প্রত্যেক পূর্নার কাখ গর্ভস্থ শিশুর পক্ষে সুখজনক 
ও বলকারক। অষ্টম মাসে বদর (একজাতীর কুল), শ্বেত, 
বেড়েলা, গোরক্ষ চাকুল্যা ভ্রব্যগুলির ার্থের সহিত ছুগ্, ছানার 
জল, অল্প পরিমাণে তৈল ও ঘ্বৃত মিশ্রিত করিয়া ধাইলে দাস্ত 
পরিষ্কার ও বায়ু সরল হুইবে। 

বমন।-_গর্ভাবস্থায় প্রায়ই বমন: হইয়া থাকে? তজ্জন্ত 
অল্প মাত্রায় বরফ সেবনে উপকার দর্শিতে পারে, রি মাত্রাধিক 
হইলে অনিষ্টের সম্ভাবন!। | 

ক্ুধামান্দ্য ।-_লঘুপাক দ্রব্য তক্ষণ করা উচিত। তাহা 
হইলে আপনাপনিই উহা! সারিয়া যায়। 

উদ্বারামন্ধ।__ইহাতেও বিশেষ সাবধান হইতে হইবে, লঘু 
আহার গ্রহণ করিতে হুইবে, মানসিক চিস্তা, রাগ দ্বেষাদি 
পরিত্যাগ করিতে হইবে। 

কাশি।__-এক এক খণ্ড মিছরি বা গঁদ মুখে রাখা, গরম জল 
শীতল করিয়া! তাহা পান করা কর্তব্য। ফলতঃ উপরোক্ত 
পীড়া গর্ভাবস্থায় প্রায়ই হইয়া থাকে, তজ্জন্ত বিশেষ চিকিৎসার 
প্রয়োজন হয় না। পথ্যাদদির হুব্যবস্থা করিলে আপনা হইতেই 
সারিয়া যায়। তবে যদি আপনা হইতে না গুধরায় এবং উত্ত- 
রোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তবে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের 
চিকিৎসাধ্যায়ে ষে যে ওষধ লিখিত হুইয়াছে, তাহা ব্যবহার 
করিবেন এবং উপযুক্ত চিকিৎসকের সাহাধ্য গ্রহণ যুক্তিযুক্ত । 

গর্ভআব।-_পিতামাতা পীড়িত থাকিবার কালে কোন সন্তান 
জন্মিলে সে প্রসব হইবার পূর্বেই প্রায় মারা গিয়া থাকে । 
পিতার বন্ধস অঈ হইলে কখন কখন খিশুকে গর্ভেই নষ্ট হইতে 


গর্ভ ও গ্রসব। ২৯৯ 


দেখা যায়। গর্ভাবস্থায় অত্যধিক স্বামী সহবাস জন্যও গর্ভ্রাৰ 
হইয়া থাকে। অতি ভোজন, অতিরিক্ত অগ্নিতাপ, আকত্তিক. 
ভয়, হঠাৎ পতন, গর্ভাশযে আতাত জন্যও গর্ভআব হয়। এজন্য 
ট05154/85/5588 জন্য সত" 
কর্তা অবলম্বন করিতে হইবে। . 

যদি স্ত্রীপুরুষ সুম্থ সবলকায় হয় এবং রি উপযুক্ত 
বলের সঞ্চার হইয়া থাকে, তবে গর্ভিনীকে যত্র সহকারে রক্ষা 
ক্ররিলে কোন মতেই গর্ভশ্রাৰ হইবে না । পুরুষের শুক্র পরি- 
পর না! হইতে হইতে যদি তাহার স্ত্রী সহবাস ঘটে এবং সেই 
সহবাস কক যদি স্ত্রীর গর্ভসঞ্চার হয়, তবে কেন না সে গর্ভ 
অ্রাব হইবে? ধান্যের আগড়াতেও চারা জন্মিতে পারে, কিদ্ধ 
সে চারা কি ঈীস্যোৎ্পাদনে জমর্থ হয় ! পূর্ণাবস্থ। প্রাঞ্ত হইবার 
পূর্বেই ওকাইয়া নষ্ট হইয়া থাকে। অতএব কোনক্রমে 
ভনুপযুক্ত বয়সে সহবাস করা উচিত নহে। কিন্তু আমাদের 
দেশে বাল্য বিবাহের যেরূপ প্রাছুর্তাব, তাহাতে এরূপ অনিষ্টা 
গাত অবশ্থস্তাবী। 

নবম ও দশম মাস প্রসবের কাল। এজ্ন্ত গর্ভিণীকে এই 
সময়েশশুভ দিন শুভক্ষণে হৃতিকাগারে স্থানাভ্তরিত করা কর্তব্য। 
্রাহ্মরীর পক্ষে স্ৃত়িকাণৃহের তল সাদা রঙ্গের, ক্ষত্তিয়ার পক্ষে 
লাল, বৈশ্যার পক্ষে গীত, এবং শু্রের পক্ষে কৃষ্ণবর্ণের হওয়া 
উচিত। হৃতিকাগৃহ ব্রাহ্মণের হইলে বেল কাষ্ঠে, ক্ষতিকর 
হইলে বট, বৈশ্ন্যের হইলে গাব, শৃদ্দরের হইলে বাবলা কাষ্ঠে 
প্রস্তুত করিতে হইবে। গর্ভিণী ষে'খাটে শয়ন করিবেন, সেই 
খাটও এরূপ কাষ্ের হইরে। সুতিকা গৃছের দেওয়াল গলি 


৩০০... গৃহস্থ-জীবন। 


পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও শুদ্ধ হওয়া আবশ্ঠক। গৃহটী। অন্ততঃ 
দীর্ঘে আট হাত প্রস্তে চারি হাত না হইলে চলিবে না, এবং 
তাহার দ্বার দক্ষিণ বা পূর্বদিকে রাখিতে হুইবে। বলা বাহুল্য 
যে, গৃহমধ্যে যাহাতে উত্তমরূপ বায়ু সঞ্চালিত হয় এমন ব্যবস্থা 
করা চাই। 

প্রসবের পূর্বে স্ত্রীঅঙ্গ দরিয়া এক প্রকার তরল লালের 
ন্যায় পদার্থ নিত হইতে থাকে, স্তনযুগল শিথিল, গর্ভাশয়, 
পৃষ্ট, উর, এবং কটিতে বেদনা হয় | প্রসবকাল নিকট হইলে 
সেই বেদনা কেবল পৃষ্ঠ ও পার্খে অবস্থিতি করে। এসেই 
সময়ে গর্ভিণী ছোট ছোট বালক পরিবেষ্টিতা হইবেন এব 
হস্তে সুগন্ধী পুষ্প ধারণ করিবেন। তীহার সর্ধাঙ্গে উত্তম- 
রূপে সর্প তৈল মর্দন করিয়া গরম জলে স্নান করাইয়া 
দেওয়া কর্তব্য । ক্লানের পর ভাত বাঁ কুটা খাইতে দিলে 
তদ্বারা সুখ প্রসব হয্ব। | 

নরম বিছানায় উচ্চ উপাধান মস্তকে দিয়া গর্ভিণীকে 
চিতভাবে শয়ান করাইতে হইবে। পা! ছুইটী পরস্পর দ্বরে 
এবং হ্থাটু . ছুইটী বদ্রভাবে রাখিয়া যাহাতে প্রসবদ্ধার 
বিস্তারিত: হইতে পারে এমন ভাবে রাখিতে হইবে । : এই 
সময়ে চারিটী প্রবীণা স্ত্রীলোক তীহার নিকটে থাকিয়া পরি- 
চর্ধ্যা করিবেন। যে সমজ়ে গর্ভীশয়, উক, নিতম্ব প্রভৃতি 
স্থানে বেদনা হইতে থাকিবে, সেই অময়ে গর্ভিণীকে নিশ্বাস 
বন্ধ করিয়া বেগ দিবার উপদেশ দিতে হইবে। কিন্তু সাব- 
ধানে বেগ দেওয়া চাই, কোন মতে অনিয়মিতরূপে না হয়। 
অনিয়মিতরূপে অর্থাৎ কখন অল্প কখন অধিক, কখন 


গর্ভ ও প্রসব । ৩৪১. 


নস্বাস পূর্ণ কুরিয়া, কখন ব1 নিশ্বাস অপূর্ণরূপে রাখিয়া বেগ 
দলে অনেক অনিষ্টের সম্ভাবনা । বেগ দিবার দোষে শিশু 
বোবা, কুজ, বিকৃত'মস্তক হইতে পারে। খদি শিশুটী প্রসব- 
হারে আসিয়া নিয়মিত সময়ের অতিরিক্ত থাকে, বাহির হইতে 
না পারে, তবে লাঙ্গলিয়! বা নাটাকরঞ্ার শিকড় গর্ভিণীর 
বাহতে বাদ্ধিয়া দিলে. তৎক্ষণাৎ প্রসব -হইবে। প্রসবকালে 
অত্যন্ত যন্ত্রণা ও প্রসব হইতৈ বিলম্ব হইলে, একটী বড় 
পামলা গরম জলে পরিপূর্ণ করয়া গর্ভিণীকে তাহার উপর. 
বসাইফ্বা অর্ধ ঘণ্টাকাল রাখিতে হইবে এবং গরম জল 
ঠাণ্ডা হইয়া আদিলে তাহার উপর পুন”" পুনঃ গরম জল 
ঢালিয়া দ্রিতে হইবে। এইবূপ করিলেই প্রসব হইবে, আর 
কোন বিদ্ব বিপন্তি ঘটবার সন্তাবন! থাকিবে না। 

শিশু ভূমিষ্ট হইবা মাত্র ষদি ক্রন্দন করে তবে, কোন 
আশস্কা থাকে না। না কাদিলে প্রায়ই বুঝিতে হয়ব যে, নিশ্বাস 
প্রশ্বামের হুবিধা হইতৈছে না। তজ্জন্য শিশুর মুখের ভিতর 
থে লালা খাকে তাহা অঙ্গুলি দিয়া বাহির করিয়া দিতে 
হইবে। তাহার পর বক্ষে শীতল জলের ঝাপটা মারিতে 
হুইব্ে ইহাতেও  নিঙ্গাস প্রশ্বাস সরল না হইলে, গরম জলে. 
নান করাইয়া দিতে 'হইবে। ভূমিষ্ট হইবার অর্থ ঘণ্ট! 
পরেও শিশুর নিশ্বাস প্রশ্বাস সরল হুইাতে দেখ! গরিয়াছে । 
এজন্য জাত শিশুর শাঁস প্রশ্বাস মরল না হইলে হঠাৎ 
ব্যাকুল না হইয়া উপরোক্ত প্রতিকার করিতে হুইবে। 

শিশু ভূমি হইব! যাত্র অত্যজ হৃক্ষ চূর্ণ লবণ স্থৃতের 
সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহার মুখে দিতে হইবে। 

২৬ 
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" প্রসবের পরে প্রহৃতির ষদি পাকস্থলী স্ফীত ও নেদনাঁুক্ত 
থাকে, তাহা হইলে অঙ্কুশির অগ্রভাগে চুল জড়াইয়া_ গলার 
ভিতর প্রবিষ্ট করাইয়া দিলে বমন হইয়া পাকস্থলী পরিষ্কার 
হইয়া যাইবে। তাহার পরে প্রহ্থতির বন্ত্রাদি বদলাইয়' 
শুদ্ধ ও পরিষ্কত শধ্যায় শয়ন করান কর্তব্য। জননীকে 
বিশ্রাম দিয়া শিশুটীকে জান করাইবে। অনন্তর দ্বুত ও 
নিম্বপত্র একত্র বাটিয়া শিশুর মস্তকে দ্িবে। এক ঘণ্ট 
রাখিয়া তাহার পর উহা! ফেলিয়া দিতে হইবে। " * 

প্রসবের পর প্রহ্থতিকে অতি সাবধানে রাখিতে 'হইবে 
কেন না তাহার শারীরিক সুখাস্থখের উপর শিশুর হুখাস্ুৎ 
জম্পূর্ণ নির্ভর করে। অতএব তাহার পান, ভোজন, শয়ন 
উপবেশনাদি কার্যের জন্য উপযুক্ত ষত্ব লইতে হইবে । ক 
বিষয়ে ওরাসীন্য প্রদর্শন করিলে নিশ্চযই অনিষ্ট ঘটিবার 
অস্তাবনা। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ * 
শিশু ও প্রসূতির চিকিৎসা 


তাপ দিবার পদ্ধতি ষে আমাদের দেশে প্রচলিত আছে 
উহা জননী এবং শিশু উভয়ের পক্ষেই পরম উপকারী। তাপ 
দ্বার! প্রশ্থৃতির শরীরের বেদনা নষ্ট হয়, গাঁ হাতের জড়ত 
ঘুচিয়া বলাধান হইতে থাকে, শরীরের দূষিত রস রক্ত পরি 
ক্ষত হইয়! দেহকে বিলক্ষণ সতেজ করে। যত দিন না প্রস্ৃতি 
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ও শিশু বেশ সবল হব, ততদিন তাহাদিগকে ৃতিকাগৃহ 
হইতে ধাহির করা অন্যার। সাধারণতঃ তিন সপ্তাহ কাল 
হৃতিবর্শগারে রাখিব! প্রতি রাত্রিতে উপযুক্তরূপ তাপ দিলে শিশু 
ও জননী উভয়েই স্বাস্থ্যলাভে সমর্থ হইতে পারে। আমা- 
দের দেশের লোকের মনে একটা কুধারণ। আছে ষে, স্থতিকা- 
গার একটা কদর্ধ্যদ্থান, দৈবাৎ প্রবেশ করিলে জান করিতে 
হয়। অতএব এমন অপবিত্র স্থান সামান্য ৩৪ সপ্তাহের 
ঈন্য বহুব্যয়ে প্রস্তত করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই! 
হুতিকাগার বলিলেই প্রায় বুঝিতে হয় যে, উহ! ভিজা মাটীতে 
প্রস্তুত, বায গমনাগমের উপধুত উপায় নাই। আমাদের দেশে 
্রন্থতি এবং পিশু সেইরূপ অন্ধকীর গৃহে প্রায় একমাস কাল 
অতিবাহিত করিয়া থাকেন। আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি 
যে, স্থৃতিকা গৃহের দোষেই আমাদের দেশের অনেক প্রস্থৃতি 
এবং শিশু অকালে কাল কবলিত হইয়া থাকে । সৃতিক! 
গৃহ বেশ পরিদ্ধার পরিচ্ছন্ন, শুদ্ধ এবং সুন্দর সভ্ভিত হওয়! 
আবশ্তক। হৃতিকা গৃহে রাধিবার কালে প্রহৃতিকে সাদা 
কাপড় পরিতে দেওয়া, হুন্দর শয্যায় শয়ন করিতে দেওয়! 
নিতান্ত কর্তব্য । 

আমাদের দ্েশাচার মত স্ৃতিকা গৃহে প্রস্থতিরা থে “ঝাল” 
ধাইয়া থাকেন, সেটা বড় হুর পন্ধতি। “ঝালে" ষে সকল" 
ব্রব্য থাকে, ষেগুলি শোণিতত্রাব নিবারক, কফনাশক; এবং 
বলকারক। আজি কালিকার যে সকল ভ্ত্রীলোক “ঝাল” 
খাওয়াকে স্ব! করিয়া! বিজাতীয় প্রথা অবলম্বন করিতে ভাল 
বাঁষেন, তাহাদিগকে আমরা প্রশৎসা করিতে পারি না। মানব 
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প্রকৃতি সম্বন্ধে আমারা সংক্ষেপে এইমাত্র বলিতে ,পাঁয়ি খে, 
ভিন্ন ভিন্ন দেশের জলবাু অনুসারে মানব প্রক্কতিও বিভিন্ন- 
রূপ হইয়া থাকে। শীতপ্রধান দেশের লোকেরা উষ্পপ্রধান 
দেশের লোকদিগের নিয়মানুসাঁরে স্বাস্থ্যরক্ষা বা 'পান ভোজনা- 
দির ব্যবস্থা করিলে তাহারা কোনমতে সচ্ছনদে জীবন ধারণ 
করিতে জমর্থ হয়েন লা। অতএব ভিন্ন দেশীয় আচার ব্যবহার 
আমাদের দেশের লোকের পক্ষে কোনমতে উপকারজনক 
হইতে পারে না। " ” 

স্তিকাগারে প্রস্থতিদিগের সাধারণতঃ নিয়লিখিত. গীড়া 
গুলি হইয়া থাকে। অংক্ষেপে তাহাদের প্রতিকার সম্বন্ধে 
যাহা যাহা লিখিত হইল তদনুসারে কাঁধ্য. করিলে কোন 
প্রকার অনিষ্টের আশঙ্কা থাকিবে না। 

প্রসবের পর বেদন।।- প্রসবের পরে তলপেট বেদনা 
করিতে থাকে । ইহার প্রতিকার জন্য তাপ দেওয়া কর্তৃব্য। 
তাপ দেওয়াতে যদি না সারে তবে হোমিওপ্যাথিকের“সিকেল” 
এক ফোঁটা অর্ধ ছটাঁক জলের সহিত ফ্বেনে ভাল হইবে । 

প্রশ্রাব বন্ধ ।_প্রসবের পরে কাহারও ছুই “তিন দিন পর্ধযস্ত 
প্রশ্রাব বন্ধ থাকে । এরপন্থলে উপযুক্ত চিকিৎসকের পাহা্য 
লইয়া প্রতিকার কর্তব্য ৷ 

জলবধথ দ্রব্য শ্রাব।-_ প্রসবের পরে তহনী হইতে, জলবং 
তরল দ্রব্য নির্ণত ছইয়া থাকে। প্রন্থৃতির পক্ষে ইহ৷ অপকার* 
জনক। এইকূপ শ্রাব হইলে বিশেষ পীড়ার সন্তাবনা। 

. যোনির বেদন।।-_ প্রসবের পর যোনির বেদনা না হওয়াই 
আশ্চর্য । এইক্সপ বেদন। হইলে “ক্লোরাইড, অফ. ঘোডিয়মূ” 
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হুই কীচ্ষা এক গোয়া আন্দাজ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া 
যোনি 'ধৌঁত করিলে ও « আর্শেনিক” সেবন করিলে অনেক 
উপকাঁর দর্শে। | 

হৃষ্ধোৎ্পত্তি জনিত জর ।- প্রসবের পরেই স্তন হইতে এক 
প্রকার গার পদার্থ বহির্গত হইয়া থাকে । সচরা্টর চতুর্থ দিবসে 
প্রকৃত দগ্ধ জন্মে। তখন স্তন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তৃষ্ণা ও শীত 
বোঁধ হয়, মস্তক বেদনা করে, অতিশত় শ্রম হইতে থাকে। 
শিশুকে স্তন পান করাইতে করাইতে আপনাঁপনিই ইহা সারিয়া 
যায়।* স্তনে অনিক ছৃগ্ধ সঞ্চঘ্ন হইলে তাহা নির্গত করিয়। 
ফেলিয়া দেওয়া উচিত। তাঁছাতেও যদি হুপ্ধী অতিরিক্ত 
বলিয়! বোধ হয, তবে “একেনাইট” ওপ্রাইওনিয়া»পর্ধ্যাযক্রমে 
খেবন করিলে উপকার দর্শিতে পারে। দুগ্ধের অল্পতা হইলে 
পুষ্টিকর ও ব্লকাঁরক ড্রব্য আহার করা কর্তব্য । 
_ শিশুদিগের পীড়া অতি অল্গই হয়। তাহাদিগের নৃতন 

শরীরে জলবায়ুর প্রাধান্য পূর্ণরূপে আধিপত্য করিতে থাকে, 

এজন্য মধ্যে মধ্যে তাহাদের পীড়া হওয়া! এক প্রকার স্বাভাবিক 
বনিলেও অত্যুক্ঠি হয় না। শিশুদিগের পীড়া হইলে হোমিও- 
প্যার্থিক মতে গুঁষধ ব্যবস্থা করা অনেকটা নিরাপদ বলিয়া! বোঁধ 
হয়।* হোমিওপ্যাথিক ওঁধধের মাত্রা কম, মেবলে কিছুমাত্র, 
ক্রেশ নাই এবং উপকারও প্রভূত পাওয়া যায়। শিশুদিগ্রকে 
অধিক মাত্রাক্্স ওধধ ষেবন করাইলে তজ্জন্য আবার নূতন 
পীড়ার সঞ্চার হইতে দেখা গিয়াছে । এজন্য আমারা নিষ্বে 
থে সকল খঁষধের ব্যবস্থা করিতেছি, 'সেই সকল ওষধ হোমিও- 
গ্যাথিক বলিয়! জানিতে হইবে । 
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, নাড়ী ফুল1।-_ন্দাড়ী কাটিবার সমজ্ব ধাত্রীর অনাবধানতা 
বশতঃ এইপীড়া জন্মে, তাপ দিলে ইহা সারিয়া যায়। 
চক্ষুফুলা হঠাৎ চক্ষে আলোক লাগিলে বা চক্ষু অপরিষ্কার 
রাখিলে এইপীড়া জন্মে। কর্ল দ্বারাই প্রায় "এইরোগ দূর 
হইতে দেখা যায়। তাহাতে নিতাস্ত না সারিলে অল্লমাত্রা 
«একোনাইট” খাইতে দিলে সারিয়া যাইবে। চক্ষে আলোক 
_লাগিলেই দি শিশু কাদিতে থাকে, তবে িলিডোনা! ধাইজে 
দেওয়া যাঁয়। 
ক্রদন, চাঁঞ্চল্য ও অনিভ্রা।--অজীর্ণ দোষে ব দস্তোগমের 
সময় এইপীড়া হয়। তাহার জন্য “কফিত্বা” সেবন করান 
কর্তব্য। . মস্তক গরম থাকিলে “বেলাডোনা”' দিতে 
হইবে। | 
 নাপিকারোধ।--শীতল বাতাস গায়ে লাগিলে এই পীড়া 
জন্মিয়া থাকে। প্রতিকার জন্য “নক্মভমিকা” দেওয়া ব্যবস্থা । 
যদি নাসিকা দিফুরজলবৎ পদার্থ নির্গত হয় তবে "আর্শেনিক" 
প্রয়োগ আবশ্তক। ইহাতেও যদি রোগ না সারে, তবে প্রতি- 
দিন ১ ফোঁটা করিয়া “ক্যালকেরিয়া” একসপ্তাহ, এবং তাহার 
পর আর একসপ্ডাহ রূপে “দলফার” ব্যবহার যুক্তিযুক্ত 
স্বনফুলা ।- সময়ে সময়ে শিশুদের স্তন ফুলিয়! থাকে । এরূপ 
হইলে একটু সরিষার তৈল কিঞ্চিৎ কণুরের সহিত মিশ্রিত 
করিয়া তাহাতে প্রলেপ দিলেই ভাল হইবে । 
. ব্রগ।-শিগদিগের মুখে ত্রণ ও স্ফোটক হইলে “বেরেকম” 
লাগাইলে আরোগ্য হইয়া থাকে । 
 ছুগ্ধ বমন।--শিশু যদি দুগ্ধ বমন করে বা ভাহার গাতাল! 
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মল দত্ত হয় তবে « সল.ফিউরিক্‌ ফ্যাসিডের" ক্ষুদ্র বটী চারি 
ঘণ্টা অন্তর ছয়টা খাওয়াইলে ভাল হইবে। ্‌ 

পেট বেদনা ।- প্রস্থুতি ঘদি এমন কোন দ্রব্য ভক্ষণ করৈন 
যে তদ্বারা 'অজীর্ণ হয়, বে শিশুরও অজীর্ণ হয়, পেট কামড়ায় 
এজন্ত “ক্যামোমিলা” দিতে হুইবে। শিশুর পেট কামড়ানীর 
এমন ওঁষধ আর নাই। পেট কামড়ানীর সহিত বমন ও পেটের 
গীড়া থাকিলে “কলসিম্থ '” দিলে বিশেষ উপকার দর্শে ! 

কোষ্ঠবদ্ধ।-_তেতুঁলের মাড়ি পানের বোটায় লাগাইয়া গুহ 
বাক দিলে তৎক্ষণাৎ দাস্ত হইবে। মুক্তাব্ষাঁর পাঁতাও রূপে 
দিলে সত্বর দাস্ত হত্ব। কেহ কেহ বকুল বীজের শ্রন্তও এ 
রূপে গুহ দ্বারে প্রয়োগ করেন। ফল সকল গুলিই শিশুর কোষ্ঠ 
বন্ধের মহৌষধ । 

উদরাময়।_মাতার আহার দোষে শিগুর এই গীড়া হইয়া 
থাকে। এজন্য “চায়না” ব্যবহার করা ভাল। সবুজ বর্ণ 
মল নির্গত হইয়ালে “ক্যামোমিলা ” এবং দত্ত উঠিবার সমস্ব 
উদরাময় হইলে “ক্যালকেরিষ়বা » প্রয্বোগ করা উপযুক্ত । 

ক্রিমি।-এইরোগে “সিনা” অতি হুন্দর ওষধ। 

রশ্রাব বদ্ধ।_-শিু ভূষিষ্ট হইবার পর দুই ণ্টা মধ্যে 
বদি"প্রত্াব ন! হয়ঃ তবে প্রত্রাব দ্বারে গরম জলে ভিজান নেকড়া' 
রাখিলে প্রতাৰ হয় । তাহাতে যদি ছুই ন্ট মধ্যে প্রতাৰ না 
হয়, তবে গরম জলের অহিত কীচা কু্বী মিশ্বাইয়া। পিচকারী 
দিলে প্রজাব হইবেই হইবে। 

জর।--শিশুর জরে “একোনাইট”? ব্যবস্থা, জর মগ্ন হইলে 
« আর্শেনিক ”' প্র্ধোগ করিলেই জর ত্যাগ হইবে। 


ওঃ 
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উধধের পরিমান ।_ছুই বষের কম বনবস্ক শিশুদিগকে গ্রতি- 
বারে ছুইটী গ্রোবিউল (ক্ষদ্র বটীক1), ছুই হইতে দশ বৎসর 
বয়স পর্যত্ত ৪ টী, ততোধিক বয়সে ৬ টী বটী,দিতে হইবে । 
শিশুদিগের পক্ষে আরক এক ফোঁটা, দশ চীমচে জলে 
মিশ্রিত করিয়া 'প্রতিবারে এক এক চামচে, বালক বালিকার 
পক্ষে অর্ধ ফোঁটা, পুর্ণবয়সের পক্ষে ১ ফোটা মাত্রা জানিতে 
হুইবে 
পীড়া কঠিন হইলে ১৫ মিনিট অন্তর ওষধ দেওয়া ঘুক্তি-* 
যুক্ত এবং পুরাতন হইলে ২। ৩ খ্বণ্টা অন্তর ওঁষধ দিতে হইবে । 





তীর্থ অধ্যায়। 
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প্রথম পরিচ্ছেদ। 
তীর্ঘযাত্রা। 


ভীর্থদর্শণ হিন্দু ধর্মের একটী প্রধান অঙ্গ । তীর্ঘদর্শণে 
ষে প্রভূত পুণ্য সঞ্চয় হয়, সে কথা আমাদের দেশের আবাল 
বৃদ্ধ বনিতা কাহারও অবিদ্রিত নাই। জিনি জীবিতকালমধ্যে 
একবারও কোন তীর্থে পাদাপর্ণ না করেন, তিনি আপনার 
জীবনাকে সার্ক বোঁধ করিতে পারেন না। এজন্য সাধারণ 
1 তীর্থ গুলিতে কি উপায়ে যাওয়া যাইতে পারে, সেই সেই স্থানে 
যাইয়াকি কি করিতে হয়, এবং জ্জন্য কত ব্যয়ের প্রয়ো- 
জন গৃহীমাঞ্রেরই তাহা অবগত হওয়া উচিত ; এজন্য আমর! 
তীর্ঘশবাত্রার উপায় ও ব্যয় সম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটী কথা 
লিগ্রিবদ্ধ করিতেছি, তদনুসাঁরে কাধ্য করিলে পাণ্ডা বা কৌন 
ব্যক্তির সাহায্য ব্যতীত অক্স ব্যয়ে তীর্থের সমস্ত কাধ্য সমাপন 
করিতে পারিবেন। 

তীর্থ যাত্রার ূর্বৃত্য ।__খিনি ধার্মিক; পবিত্রমনা কায়িক 
শ্রমে অমর্থ, দণ্ত. অহঙ্কারাদি দৌযবিহীন, পরিমিত ভোজী 
জিতে্দ্রিয়, . তিনিই তীথের প্রক্কৃত ফল্াধিকারী। আর থে 
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ব্যক্তি শ্রদ্ধাহীন, পাপী, নাস্তিক, সনিদ্ধমনা, কারাণানুসন্ধায়ী 
তিনি তীর্থফলের অনধিকারী জানিতে হইবে। 'বাহারা 
উপরোক্ত, গুণশালী তীহারাই তীথগমনে শীল্্রলিখিত' ফল- 
লাভে সমখ?আর ষাহারা পাপী ও দুদ্ধি শীল তাহাদের সঞ্চিত 
পাপ বিনষ্ট হয়।. এত্ত তীর্থযাত্রার পূর্বে জ্ঞান বা অজ্ঞান- 
কৃত পাপক্ষয় কামনায় চান্রাীয়ন অথব1 গঙ্গাক্ানন্ধপ প্রায়শ্চিত্ত 
করা কর্তব্য । তাহার পর যাত্রার জন্ত জ্যেতিষশাস্তান্ুমোদিত 
শুভদিন স্থির করিয়া তাহার পূর্ব তৃতীয় দিবে হুবিস্ত্র ভোজন; 
্রহ্ষচর্ধ্যাদি নিয়ম বিধান পুর্ধক তংপরে দিবসে মস্তক মুণ্ডণ 
এবং তীথত্বাত্রাঙ্গ উপবাস করিবে । তাহার পরদিন প্রাতঃস্নানাদি 
নিত্য কর্মাস্তে সামান্য পূজা পদ্ধতি অনুষারে গ্রণেশ,ইষ্টদেব্তা ও 
নবগ্রহের পূজা করিয়া পার্বণ শ্রাদ্ধ করিবে । কুলাচারান্ুষারে বৃদ্ধি 
শ্রাদ্ধও করিয়া থাকেন। স্ত্রীলোক এবং ফাহাদের পিতামাতা! 
জীবিত আছেন তাহার! শ্রাদ্ধ করিবেন না, কিন্ত বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ 
করিতে পারিবেন, তাহাও পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ জীবিত 
থাকিলে পারিবেন না । ভাহার পর নির্দিষ্ট দিনে গৈরিক বস্ত্র 
পরিধান ও দণ্ডধারণ পুর্ব্বক তীর্ঘবাত্রা করিতে "হইবে। যাত্রা" 
কালে স্বগ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া ক্রোশ মধ্যব্তাঁ কোন 'গ্রামে 
অবশ্থিতি করিবে। তীর্থে উপস্থিত হইস্বা! গৈরিক বসন ও দণ্ড 
পরিত্যাগ বিধি। তীর্থে শ্রাদ্ধাদি ও শয়ন ভোজনাদির সময়েও 
উহা ধারণ করিবে না। অনন্তর দ্বিতীয় দিনে নিত্যক্রিয়াদি 
সমাপনান্তে সেই গ্রাম অথবা! বাসস্থানটী মাত্র প্রদক্ষিণ করিয়া! 
মধ্যাহ্নুকাল পর্য্যস্ত তীর্থাভীম্ুখে গমন করিবে। তাহার পর 
নদ্যাদিতে ন্বান করিয্া একবার মাত্র নিরামিষ ভোজন করিবে, 
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সে দিন,আর অগ্রসর হইবে না। এইবূপে তীর্ঘ প্রাপ্তি পর্য্যন্ত 
প্রতিদিন গমন করিবে। 

যাঁনারোহণ, ত্র গ্রহণ বা পাদুকা ধারণ করিয়া তীর্থে গমন 
করিলে অধ্ঠেক ফল লাভ হয়। বেতন ও পরান্ন গ্রহণ পুর্ব্বক 
যাইলে ষোড়শাংশের একাংশ মাত্র ফল হয়। “কিন্ত ধনগর্ধিত 
হইয়া যানদ্বারাঁ তীর্থেগমন করিলে কিছুমাত্র ফল হয় না। 
তীর্ঘযাত্রাবধি প্রত্যাগমন পধ্যন্ত প্রতিগ্রহ, পরপীড়ন, আমিষ 
ভোজন ইত্যাদি নিন্দনীয় কাধ্য সকল পরিত্যাগ করিবে । 

ভীর্থে মলত্যাগ, মুখ ও পা ধৌত করিবে এব নিম্মাল্য- 
ত্যাগ, মল ধৌত, তৈলমর্দন, সম্তরণ, উলঙ্গ হওন, বস্তরনিষ্পী- 
ডন্‌ ক্রীষা, বৃথা চতুর্দিকৃ্‌ অবলোকন, স্পর্শদোষ বিচার, অভক্ভি, 
এক তীর্থে থাকিয়া অন্ত তীর্থের প্রশংসা ও অভিলাভ, তীর্থ- 
পুরোহিতের পরীক্ষা ও নিন্দা, পরকে আশীর্দাদ, এই সকল 
কাজ পরিত্যাগ করিবে। স্মার্তিমতে তীর্থ শ্রাদ্ধে ভূম্মামীকে 
দান ও পুজা করিবে না, এবং পর শ্রা্ধে আবাহন, অর্থদান, 
বিসর্জন, কাক ও কুককুরাদিয় দৃষ্টিদোষ বিচার করিবে ন|। 

সামান্য তাঁর পদ্ধতি ।--যানারোহণ পূর্র্বক তীর্থে গমন 
কত্ধিলে তীর্থ পৌছিবার দিনে, যতদূর হইতে হাটিয়া যাইতে 
সামর্থ্য হয়, তত দুর হইতে যান ছত্র ও পাহুকা পরিত্যাগ পূর্বক 
তীর্থে গমন করিবে । তীর্ঘ দৃষ্ট হইলে গ্রাত্রে ধুলি সংলগ্ন হইতে 
পারে এইব্নপ ভাবে পতিত হইয়া তীর্থকে নমস্কার পুর্ব্বক 
সংকল্প করিয়া তীর্থ প্রবেশ করিবে। তীর্থে উপস্থিত হইয়া 
(তোল! জলে পদধৌত করিয়া নিত্য ক্রিম করিবে এবং দেশ ও 
কাল উল্লেখ পূর্ব্বক সন্কর করিস স্থন্ব বিঘিদ্বারা ' অমুদায় কাধ্য 


৩১২ গৃহস্থ-জীবন। 


করিবে। প্রথম বন্ধবার্থ ক্গান, পরে বৈদিক বান, তান্ত্রিক, স্নান, 
তর্ণ, তৎপরে দান ও ঘটোত্সর্গ করিয়া ভীথপদ্ধতি মত 
তীর্থদেবত! সকলকে দর্শন, নমস্কার, স্পর্শন পুর্বক ঘটস্থাপন, 
আবাহন, প্রাণ প্রতিষ্ঠা, সংক্ষেপ পুজা পদ্ধতি মত পুজা, এবং 
কুমারী পূজা ও “কুমারী ভোজন করাইবে। অনন্তর নিয়মিত, 
কালে মুখ্য চান্রমাস উন্লেখে পার্ধণবিধি অনুসারে শ্রাদ্ধ ও 
যোড়শ পিগদান করিবে । 
তীর্ধে তিল ও ম্বতসহ ছাতু, তুল, গোধুয, তিলকম্ক অথবা" 
গুড় দ্বারা পিগু প্রস্তাত করিতে পারা যার । শ্রাদ্ধ কিম্বা পি দান 
তীর্থের পূর্ণ দক্ষিণ কোণে এবং চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ মুহুর্তে করা 
প্রশস্ত। শ্রাদ্ধাদির পর পিণ তীর্থে নিক্ষেপ করিবে । স্ত্রীলোক 
এবং ধাহাদের পিতা জীবিত থাকেন, তাহারা শ্রাদ্ধ করিবেন 
না। অপন্তর দ্ণ্ডী, সাধু £বং সাধবা সকলকে ভোজন করাইয়া 
ব্তু দ্বারা পরিতোষ করিবে । গয়্া, গঙ্গা, বিরজা, বিশালা, তীর্থ 
মাত্রেই তীধপ্রাপ্ত দিনে মুণ্ডণ, উপবাস ও বিশেষ বিশেষ 
স্থানে যদি আর ীন বিশেষ কার্ধ্যের ব্যবস্থা থাকে, তবে 
তাহাও করিতে হইবে। সমর্থ হইলে ঘটোৎসূর্গ, কুমারী 
পূজা এবৎ কুমারী, সাধু, সাধবা, দণ্ডীভোজন ; দণ্ডীকে" ছত্র 
বস্ত্র কণ্ডনু আমন, সাধবা ও কুমারীকে বসন ভূষণ প্রদান: 
করিবে । যদি দিবসের অনুপযুক্ত সময়ে তীথ প্রাপ্তি হয়, 
তবে পর দিনে সমুদয় কাধ্য করিবে, কিন্তু গঙ্গীতীর্থে অনু- 
পয়ুক্তকালেও স্নান ও তর্পণাদি করা যাইতে পারে। ঘত দিন 
না তীর্থের সমুদায় কার্ধ্য সমাপন হয়, তত দিন পর্য্যস্ত তীরে 
অবস্থিতি-করিবে। জাধারপতঃ তিন দিন বাস করিলেই ভীথ 
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ঘাসের ফ্ুললাভ হইয়া থাকে। যে কোন কার্ধ্যদ্বারা স্বয়ং ফল- 
বান্‌ হইবে, মেই কর্মী কামনা সহকারে করিলে যথাযোগ্য ফল 
লাভ হয়, কিন্তু কামনা শুন্য হইয়া করিলে মুক্তি লাভ হয়। 
তীথকার্ধ্য সমাধা করিয়া স্বদেশ গমনাস্তে তীর্ঘ প্রত্যা- 
গ্মন কার্ধ্যাদি নিয়মানুসারে করিবে। তীর্ঘ হইতে স্বগ্রামের 
নিকট গ্রামান্্রে আসিষা নিত্য ক্রিয়া সমাপনান্তে সৌরমাস 
ও ববিরাশিস্থিতি উল্লেখে খাত্রা পদ্ধতি লিখিত দেবার্চন ও 
আঁদ্ধ করিধে। শ্রান্ধান্তে ব্রাক্ষণভোজন কর্তব্য। তং্পরে 
আপনি জ্ঞাতিবর্গের সহিত আগার করিবে | : 
গঙ্গা পদ্ধতি ।__গঙ্গাতে উপস্থিত হইয়া সংক্ষিপ্ত তীর্থ পদ্ধ+. 
তিতে যে সকল কার্ধ্য বিহিত আছে, সেই সমস্ত কাধ্য করিবে। 
তদতিরিক্ত গা দর্শন করিয়া কৃতাঞ্জলীপুটে-- 
«ও দেবি তদর্শনাদেব মহাঁপতি কিনোমম, 
বিনষ্ট মভবৎড পাঁপং জন্ম কোটী সমুন্তবৎ। 
ও" অদ্য মে সফলৎ জন্ম জীবিতথ্ সুজীবিতৎ, 
সাক্ষাদ্্স্থবূপাং ত্বা মপশ্যৎ নিজ চক্ষুষা ।” ্‌ 
এই মন্ত ছুইটী পাঠ করিয়া! পৃথিবীতে সমস্ত শরীর পাতিত করিব! 
৭ নমো গন নমো গন্গে গঙ্সে রাজীবলোচন, 
দেঁহোহয়ৎ সাথ কো মেহন্ত সর্বাঙ্গেঃ প্রণমাম্যহহ। 
ও" সদ্য পাতক সংহত্রী সদ্যে ছুঃখ বিনাশিনী, 
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গেব পরমা গতি |” 
এই ছুইটী মন্ত্রোচ্চারণে প্রণাম করিবে। স্নানকালিন গঙ্গাজলে 
পদার্পণ করিবার পুর্বে কৃতাঞ্জলি পুর্ববক,__ 
নি গন্ধে দেবি জগন্মাভঃ গাাদ্যাং মলিন তব, 
২৭ 
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' স্পৃশামীত্যপরাধং মে প্রসন্ন ক্ষত মর্থাধ। :. £ 
ও সর্দারোহণ সোগানৎ ত্বদীয্ব মুদকৎ গুভে, 
অত স্পশামি পাদাভচাং গঙ্গে দেবি নমোহস্বতে 1” 
এই ছুইগী মন্ত্র পাঠে ভূব দেওয়ার পূর্বে অসি বন্ধ হইয়া, 
“ওঁ বিঞুঃ পাদার্ঘসস্তূতে গঞ্গে ত্রিপথগাদিনি, 
ধর্ম ্রবীতি বিখ্যাতে পাপৎ মে হল ক্ষাঙ্কৰি। 
ও শুদ্ধয়া তক্তিসম্পন্থে শ্রীমতি দো: জাহছবি, 
অনৃতেনান্বুনা দেবি ভাগীরথি পুীীছি মাহ” 
এই দুইটা মন্ত্র পাঠে ও' অপক্রান্তে ইত দি মন্তে মুত্তিকা'এবং, 
“ও ত্বৎ কর্দমৈ রতি মিদ্ৈত সর্দ খপ প্রণাশনৈঠ 
মনা সংলিপ্যতে গাত্রং মাত যে”প।তকৎ হর ।” 
এই মন্ত্রে গঙ্গার কর্দম গাত্রে লে” করিয়া ডুব দিবে । 
স্নানান্তে গাৎ ইত্যাদি মন্ত্র গ্বারার় কর্ম করিয়া»__ 
“ও চতুভু জাৎ ত্রিনেত্রণচ সর্ববাতন-:, ভূষিতাহ, 
রত্ব কুস্ত সিতাভোজ বরদা মভয় ওদাহ। 
শ্বেত বন্ত পরিধানাৎ মুক্তা মালা 2 
ততো ধ্যায়েখ সথূপাঞ্চ চন্জাযুত 53: প্রতাং। 
চামনৈ ববী্গ/মানাঞ্চ শ্বেত ছতোনবোভিতা, 
হুপ্রসদাৎ ছবদনাৎ করুণাদ্র নিলাউ রাধা 
হুথা প্লাবিত ভুপৃষ্টা মাড গন্ধাহু নৈপনাং, 
দ্রৈলোক্য নমিতা গঙ্ধাং দেবি রভিষ্ট তাং । 
দিব্য রুপ বিভূষাঞ্চ দিব্য মাল্যানু লেপনৎ ॥” 
উপরোক মন্ত্র পাঠ ও ধ্যান কবে এবং “ও গা গঙজাটৈঃ 
বিশ্বসুখ্যে শিব সৃতায়ৈ শাস্তি প্রদাতিন্যে নারায়নৈঃ নমো নম 
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এই মন্ত্রে গজা পূজা করিবে। পুজান্তে শিব, যমুনা, সবর, 
লক্ষ্মী, কৈলাস, হিমালয় ভগীরথ এই সকলকে পূজ1 করিয়া “ওঁ 
গঙ্গায় নারায়ন্যৈ পিবাধ়ৈব নমো নম" এই মন্ত্র ষা সাধ্য ষপ 
করিবে। তর্দনন্তর,”- 
“ও সিত মকর নিষনীহ শুভ্র বর্ণাং ত্রিনেত্রাং”? 
করধৃত কমলোদ্যৎ সৎ পলাভিষ্ট দাত্রীং । 
বিধি হরিহর রূপাৎ সিন্ধু কোটির চুড়াং, . 
কলিত সিত দুকৃলাং জাহ্ুবী তাৎ নমামি।” 
এইমন্ড্রে প্রণাম করিবে । অন্যান্য সমুদায়ই সামান্য তীথ 
পদ্ধতিতে যেন্্প লিখিত হইন্বাছে সেইরূপ করিবে । গঙ্গা্সানে 
পর্ধযদস্তকাল ও রঙ্গোদোষ নাই। রজোদোষটা শ্রাবন 
মাসের প্রথম তিন দিন মাত্র, তাহাতে দীপদান করিবে লা। 
ক্ষেত্রবাসীরা ক্ষতা শৌচেও গন্গান্নান করিতে পারে। ্‌ 

ভাদ্র ম'সের কৃষ্ণ! চতুর্দশীতে যে পর্যন্ত গঙ্গার জল উখিত 
হয়, সেই পর্যন্ত গঙ্গার গর্ভ ভাবধি ১৫০ হস্ত পর্য্যন্ত তীর, তীর 
অবধি ২ ক্রোশ পধ্যন্ত ক্ষেত্র এবং প্রবাহ অবধি ৪ হস্ত পর্ধ্যস্ত 
স্থানকে নারারণ ক্ষেত্র বলে। এই অমস্ত স্থানে যাহা করিবে 
তাহা গল্ায় করার তুল্য। 

চায়া ।-_গরা'একটী প্রধান তীথ্থান। গয্না যাইতে হইলে, 

কলিকাতা হইতে ঈষ্ট ইত্ডিয়ান . রেলওয়ে দিয়া বাকীপুর 
ষ্টেশনে নামিঘ্বা গয়া রেলওয়ে দিয়া গ্রয়া যাওয়া যায়। 
হাওড়া হইতে বাঁকীপুর যাইতে তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ৪19১০ 
আনা, তথা হুইতে গয়ার ভাড়া ৮ আনা। ধাহার! কৃলিকাতা 
হুইতে কেবলমাত্র গয়া যাইবেন, ভীহারা! ৫1০ ১০ দিলেই গলার 
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টন তে কলিকাতা হইতে লহ রিয়া গা 
ষাইতে হইলে পথিমধ্যে বৈদ্যনাথ তীর্থ পাওয়া বায়।, এজন্য 
. বৈদ্যানাথ যাত্রীরা কলিকাতা বাঁ মধ্যবর্তী স্নন্য টন হইতে 
- ২০, দিয়া অগ্রে বৈদ্যনাথ দর্শন করিতে গারেন।" | 
_শ্াশান্ধে পুল [পৌন্র এব চি ্ািকারী, 
.ং ডি সকলেই: গৌনাধিকারী হয়। উত্তমর্ণ অসবর্ণ হইলেও 
অধমর্ণ তাহার, গ্াশরান্ধ করিবে। গন শ্রান্ধে কর্তৃবিশেষের 
নিয়ম: নাই, অর্থাৎ সকলেই সকলের শ্রান্থ করিতে পারিবে! 
যাহার গিতা জীবিত আছে, সেই ব্যক্ত গর শরান্ধ করিবেনা! 
বাহার মীতার মৃত্যু হইয়াছে,, পিতা জীবিত আছে; সেই ব্য. 
- যদি কোন অন্য কারধ্যবপত গয়াতে নমন্ব করে, তবে অবষ্টকা, 
 শ্রান্ধের তুল্য মাত্র মাত পার্বণ করিবে, ইহা িস্থলী সেতু প্রভৃতি 
- গ্রস্থকারেরা বলেন। অন্যান্য মতে মাতা! জীবিতই হউক কিন্বা 
মৃতই হউক. এবৎ পিতা জীবিত থাক্ষিলেও মৃত পিতামহাদির 
পার্বণ বিখিক শরানধ করিবে। স্যামীরা সর্ব ক্মত্যাগী, হতরা, 





ফললাত হয়। প্রথম দির ফতীবে ইয়া সামান্য ভীথ 
পদ্ধতিতে, ভুষে-সমত, কর্ম লিখিত হইয়াছে, যথাক্রমে সেই : সমস্ত, 
কর্ম করিবে, গন, ও তীথ দেবতা বিষ পুজা করিবে। দিত 








 জীর্ঘযাতরা 





নে হে পরেতগর্কতের ত্য ফ্যে। তির পিতা 
ক্রিননা করিয়া গরার বাুকোশস্ক প্রেত, পর্বতে গমন পূর্বক 
শরান্ীকরিবে এই প্রেতপর্বত শ্রান্ধটা গস্জার শ্রতি তীবে 
অনুবৃত্তি. বাইবে। প্রেত পর্বতের ক্রিয়া শেষ হইলে, তথা 
হইতে অবতরণ পূর্বক গয়্ার উত্তর দিকে মহানদী, পশ্চিম তীরস্থ 
প্রেত শিলাতে গমন করিবে। প্রেত শিলায় গিয়া প্রথমতঃ 
পাদ ধৌতাদি করি প্রেতপর্াতে যে প্রক্কার শ্রান্ধাদি করা? 
হইয়াছে) খেই প্রকার এখানেও করিতে হুইবে। : প্রেত 
শিল্পার কার্ধ্য সমাপন. করিয়া তাহার অধযস্থিত প্রভাসাঙজি 
সত মহানদীতে রামতীর্ঘ নামে প্রসিদ্ধ প্রভাসহদে স্গান 
করিয়া তর্পন করিবে এবং যমবলি প্রদান করিবে। . শ্রই সমস্ত 
কর্মে বশিদাম, না করিলে গয়াশরান্ অনথক্ হয়। তৃতীয় দিনে 
 ফন্ততী্থে প্রাডঃকানালি নিত্য ক্রিয়া.করিয়া উত্তরমানসে 
গমন পর্ব সমান ও তর্গন করিবে ত্রই স্থান হইতে দক্ষিণ 
৷ আনসান্তর্মত উত্তর ভাগস্থ উদ্দীটা তীর্ধেগমন করিয়া স্গান ও 
'ভর্পণ করিবে।, প্রেত পর্জতের ন্যায় ছি করিবে। পরে 






দক্ষিণ মানমে উদীট রী রি রঃ ইহার পর মৌন 


হইব দক্ষিণাকের দৃজা করিয়া! গদাধর পুর্বরদেশে ফন্ততীথে 
গমন পূর্ধক গান ও অর্পন রিয়া প্রেপ্ত পর্বরতবৎ শদ্ধাছি 
করিবে, ইহাকে পঞ্চ তা কাধ্যবলে, গাছকে দর্শন প্র প্রণাম 








র্বরতবৎ শ্রদ্ধা বু নিকটে, 
প্রেত পর্ষদ, আদি করিবে ও প্রণা পূর্বক, প্রার্থনা, 







হা বে শান করিবে। .. ০15 
ষষ্ট দিনে নিত্য ক্রিয়ান্তে ফল্ততীর্ধে হ্বান ও রি করতঃ 
প্রেত পর্বতবতধ- রা্ধাদি করিবে।. অনন্তর পদ শিলার উত্তর, 
ভাগাস্থ গজকর্ণিকাতীর্থে তর্পণ এবৎ পদ শিলার উত্তরে পথ-. 
অমগা কণকেন্বর, যারে ারষিৎহ, বামন প্রস্তুতির পূজা 


দিলে ত্য, পু নিল উপবাস চু রা দিন ্রাকালে 
গর্বাস্থ গায়ত্রী -সমুখবর্ভাঁ গায়ত্রী তীর্থে যাইয়া প্রাতঃ যা ওঁ 
'শরাদ্ধাদি করিয়া-উদ্যস্ত পর্বতে সারিত্রী সমীগন্ছ স্মিত তীর্থে 
-গেমন- পূর্বক মধ্যাত অন্ধ্যা তর্পন শ্ান্ধাদি করতঃ সরম্বঘ 
ও পশ্গঙ্ভী 'সরশবতী তীর্ধেসার়ংকাবে: মান ও বধধযা 








করিবে দেবনদী, গো. প্রচার, ঘৃত  কুল্যা, পা 
5 রা রি টি পিস ্ 





দ | রা বৈতরমী ) টি 
এই স্কল ল তীর্থে ুক্িকাষনায় গগন, পিত্ তৃত্তি কামনাতে তর্পণ, 
ও নথ করিবে। ।.. পিতৃমর্থ কামনাতে সঙ্গমে ভরকেশ্বর প্রণাম 
করিব অশ্বমেধ সমফল, প্রাপ্ত কাযনাতে গয়াকৃপে শ্রাদ্ধ করিবে. 
এই কুপেই : যাবতীয় আত্মঘাতীদিগের সংবৎসরের পর শ্রাদ্ধ 
| করিবে 1 একবিষুশতি_ কুলের স্গ কামনাতে তত্মকুপে ভার 







অশ্মেধ সমফল প্রাণির কামনাছে গৃধ্বটের ২ উত্তরে বশিষ্ঠ তীক্ষে 
ৃ টের মহাদেরকে.. প্রণাম করিবে । পিল 








তিনি ও শন্ধ করিবে নেই, হউক, ডি কানে 
একবিংশতি কুলের সর্দপরাণি কানা বষোৎসর্গ.ও গয়াতে, 
আদিগদাধরকে ধ্যান করিয়া পিত্রাদি শতকুলের নরকৌদ্ার, 
্্ষলোক' গমন: কামনায় শ্রাদ্ধ কিনা পিওদান করিবে! 

খণ এর বিমুক্তি কামনায় পুগুরিকাক্ষকে দর্শন.ও. স্র্ কাম- 
নাতে পুজা করিবে 1: পি কুশল সহিত নিজের বিষুঃপুর রান্তি, 
কামনায় ভরত নাশ্রম নিকটস্থ মহানদীতে আনান ও তর্রণ করতঃ 
রামেখর শিবকে পূজা ও রামপদে শদ্ধ কিছ্বা পিগুদান করিবে+, 
কুণড পর্দঘতে পিস ত্রক্মপুর প্রাপ্তি, মতজ পদে পিহ স 














পিছ সর্স রতি, 
ও উদ্যস্ত পর্বতে পি: তপরাপ্তি কামনাতে শরা্ধ; উদ্যন্ত হুণ্ডে 
মধ্যাহে আ্বান ও সু ] করিবে... নিজের কোীজন্মাবধি 
ধনাঢ্য, বেদ বেদান্ত পা রগ, পরত পানি, কামনার, ও সত্য, 
সাবিত্রী পুজা পূর্বক আগ্ত্যপদে: স্থান .করিবে। পিত্াদি 
সহ দেবশুজ্য ্রহ্ধলোক- পা প্তিও জন্ম নিবারণ: পূর্বক র্মভাৰ 
প্রার্তি কামনায় গয়া কুমার প্রণাম, পিত্রা্দির চন্রলোক রান্তি 
কামনায় ফোমহুণে ঙ্গান, তর্সণ শ্রাদ্ধ কা রবে সপ্ত জন্মকৃত 
পরাপক্ষত্ন কামনায় কাক. শিলা প্রান করিবে। 
রা রি ধক ম্ধলোক: গমন ন কামনায় ারের শিবকে 


















রি রবে। ছক সহেখরী : কুণ্ডে ক কু গান 


দণ্ড ও বলিয়া প্রি নি বর 
| শিবপুর প্রাপ্তি কামনায় ১ পব্ৰ তে গ্‌ গর সিবকে দর্শন 






. শি ছি রা কামনার রং 


রী, কদিন মার্কণেয়েশ্বরঃ লা ে্রপাল। 
বলভদ্র, মুত .পুকুযোত্তম, ২ সাধর, মহালক্্মী,, দবাদশাদিত্য) 
ক বনায়ক; কার্তিকের সোমনা আদি টি লিঙ্ক রতি এই 

ৃ ভূ 





পুরীর পথিত্র নাম ্রীক্েতর। কলিকাতা দ্য 





জাহাজ) আরোহণ. কা একাধিনের কিফিদধিক ম সম মধ্যে 
চাদবালী নামক স্থানে পৌঁান যায়। সেখান হইতে কাটা 
খাল বিষ়াস্টীমারযোগে কট যাওয়া যায়। কটুক হইতে" পুরী 
্যনাধিক স ৯৮ (ক্কোশ, গরুর গাড়ীতে য়া ষায়।" সীমারের 
সকল সময় এক থাকে না, এজন লিখিত হই! 
কিন্ত কোন মতে ৪ কার অধিক নহে।. ৮... 

তীর্থ মাত্রেই সামান্য তীর্থ পতিউ ক্রমে সমুদয় কর্ম 
করিবে। প্রথমতঃ বিরজা আর্থ খাইয়া নিত্য করিয়াস্তে 
বিরজাতে ক্বান তর্পণ, সপ্তকুল পবিত্র বিফ্ুলোক প্রাপ্তি কামন্তায় 
বিরজা দেবীকে, দরশনি, স্বয়ং শোদ্ধারণ পূর্বক বিষ্ুলোক গমন 
কামনায় প্রণতি ও পুজা করিয়া, পিহলোকের অক্ষয় তৃপ্তি 
কামনাতে বিরজ্া তীর্থে শ্রাদ্ধ অথবা কেবল মাত্র পিগুদান করত 
তথায় একরাত্রি অবস্থান করিয়া পর দিবস পরাতে ন্ানাদি নিত্য 
্রিযার্তে পুরুষোত্তম রশ্ার্ গ্রমন করিবে। পথ মধ্যে অর্ব 
পাপবিষুি কামনায়, স্বান করিবে। তৎপরে তর্গণ ও বৈতরঞী 
বান বিধিদ্বাা, গোদান,, বৈতরণী দলে সস্তরণ এবং বং বিসপর 
প্রান্তি কামণাতে করোড়কপী যু হরিকে দর্শন, 
পুজা করিয়া বৈতরমীতে ও নাভি শয়্াতে আঁ করিবে। শব 
পাদ বিনির্্ত মহানদী বিত্রোৎপলাতে সর্দপাপ হুরণ কামনায় 
স্গানও তর করিয়া দুরে 5 শন নম. 














 তীরধযান্া 1:83 





পে রিয়া ভসমখ্যে প্রবেশ [দক মার্গেযেখর শিবকে গা 
করিয়া প্রণাম করিবে।. . মার্কগেয ভে সগীন অর্পণ করিয়া শিব 
দন করিলে দশাশযে ফল, সর্বদা নষ্ট, শিবলোক প্রি 
প্রলয় কাজ পর্যন্ত অহ ন সম্ভোগ, পরকালে মোক্ষ প্রাপ্তি হত) 
অনন্তর এই: মার্কতের। দেই সামান্য তীর্থ" পদ্ধতুযুক্ত দান 
১ শ্া্ধানি সমুদয় কর্ম, এবং মুণ্ডন করত অক্ষয় বট সমীপে যাইয়া 
োজহয়াখামধাধিক " ফল, রি, পূর্বক, য়,  শোস্ধারান্তের 










দি করিয়া নমস্কার, এবং প্‌জা করত ত ্সপাপমুজ হইয়া ্ 
পুর গ্রমন কামনায়, কচ সমুধস্থিত বেগতের গরুর) দর্শনাত্তর 
আননদপুরীতে প্রবেশ করিবে | আনন্দপুরী কত্যৎ- প্রথমত: 
নিত্য ক্রিয়া করিয়া বিজুর আয়তনটা তিনবার রক্ষণ ূর্কাক 
তাহাতে প্রবেশ করিয়া পূরনগ্রতি প্রাপ্তি কামনায় বলরামকে 
দর্শন করিয়া, বলরাম প্রাপ্তি কামণাতে বলরামকে যুধাশক্তি উপ. 
চারে আবাহনাদি ত্যাগ করিয়া সামান্য পুজা তি তি অনুষদে 
নর পূর্বক নমস্কার করিবে। ৰ | 
সেহতআশ্বমেধ ফর প্রাপ্তি ও. সপ্ততীর্ঘ ক্গান দান ঘ ফল, প্রান্ত 
কামনা জগনাধকে দর্শন, রক্ষণ ব করত. নমস্কার করিয়া মোক্ষ 
না কামনায় বণ বলরামব্ পূজা করিয়া বা তননত্তর পরমগতি রঃ | 











বে | এখান টড ৯২০০ হাত টা ঃ টি 
করিয়া পশ্চাৎ, সাগরে গ্রমন, করিবে, মহোনথি সোগর), 
চতাহ-প্রথমতঃ শুচি টা সম্রবে ডিশ প্র? ক নারায়* 





হরিকে দ্যান করিয়া মববনাশ কানায় গান করিয়া ভর্পণ 
করিবে। দ্বশাখবমেধ ফল প্রাপ্তি কামনায় পুরুষোত্বম পূজা 
তৎপ্রে পিত্‌ লোকের শ্রাদ্ধ কিনা পিগুদান করিবে।: উৎকল 
[দেশস্থ কোটী: লিঙ্গারত কীর্ভিবাসেখর (শিব) দর্শন প্রতিও 
লা করিবে । : শত্বগহে শড়ুদর্শন নমস্থার ও পৃ করিয়া শির" 





লোক প্রা কামনা বিক্ুপাক্ষ প্রভৃতি দ্বেবতা' দর্শন বির? 
দশাসমের ফল প্রাপ্ত কামনায় সুর্ধাকে পুজা) তিনবার রি 
হাব লা করাই িযগাম করিবে: ৭ 

“পুরুধোতম মাহাত্বাদি.1-কুরুক্ষেত্র ৭০:০১ বসর 
জিভে হইয়া বায়ু ভক্ষণ পূর্বক এক চরণে দারমাণ থাকিলে 
ষে ফললাভ হয়, 'জ্যোষ্ঠ. মাসের সকল ঘ্বাদশীতে পুরুযোতম 
বর্শনাদিতে তাহার অধিক ফললাত হয় । নান! নদী সমু জ্যেই 
বাসের গুরু দশম্যাদি সপ্তাহ. র্যযস্ত পুরষোত্তম প্রত্যক্ষ হয়।, 
তৎকুলীন শ্লান, দান; দেবতা দর্শনা কার্যে নিশ্চয়ই অক্ষত 
ফল লাভ 'হইবে। 'পর্তীর্ে স্বান দানা করিয়া একাদশীতে 
উপবাস, জ্যেষ্ঠ মাসের শুরু দশমীতে পুরুষোত্তম দর্শন করিলে 
র্োক্ত ফল প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে গমন করে। 'বৈশাখমাসে অক্ষয় 
তৃতীয়াতে পুরুযৌত্তমকে গম্বদ্ারা লেপন, 'জ্যাষ্ঠ মাসের পূর্ণি- 
মাতে প্রীতঃকালে বর্ষা, বলরামকে স্থভদ্রা সহিত বিধি অনুসারে 
্বান করাইলে বিষুপুর প্রাপ্তি হয়। বিস্বর ভীতিজন্ প্রতি বধ 
আধাড়, মানের পুব্যানকতরযু শুরু দ্িতীয়াতে বলরাম সুভ, 
সহিত জগন্নাথে ব্বথে স্থাপন. করিয়া যাঁত্রোৎসব বহু ব্রাঙ্গণ 
ভোজন করাইরে।. নক্ষত্রের অলী, হইলে দ্বিতীয়াতেই এই: 
উৎসবটী করিবে ।, ফাল্গুণ মাসের পুর্ণিমাতে পুরুযোত্ধমকে 
দোলায় আরোহণ করাইয়া ক্রীড়া, করিবে এবং, বিত্র হইয়া 
| দোলাগত গ্োবিনদ দর্শন ও. নমস্কার করিলে জীবের গোবিন- 
পুরে গমন হয়।, উত্তরায়ণ ও. -মক্ষিণায়ণে. [রুযোত্তমক্ষেত্রে 
85558 গদন হম 

















নি করিলে রা হি মুক্ত হইয়া + সমস্ত যজ্ঞের ফললাভ 
ও বিষ্ুলোক গমন করে। বৈশাখ যাসের শুরু ভূতীয়াতে চন্দন 
ভুষিত কৃষ্ণ দর্শনে অচ্যুতপুরে গমন ও জ্যেষ্ট মাসের যেটা 
7 ক্ষতরযুক্ত পূর্ণিমাতে পুরুষোত্তম বলরাম সভাকে _্বানকালীন 
. দর্শন করিলে, অক্ষয় পদ. ্রান্তি হয়. মহা জ্যৈস্টীতে দর্শন 
করিলে শতকুলোদ্ধার পূর্বক বিস্লোক, প্রাপ্রি হয়। নিয়ম 
 পুর্ব্বক সংবৎসর অথবা ৪ যাস পুরুযোত্তমে নতি করিলে এক 
এক দিনে 'আটযুগ কাশী বাসের ফল, হয়।.. পুরুষোত্তমে হুষ্য 
গ্রহণে সাগর.জলে স্বান করিলে কোটী জন্মকৃত পাপ নষ্ট হুয়। 
পুকুষোত্তম দর্শন, সাগরে তন্ুত্যাগ, ্হ্বিদ্যা জপ একবার মাত্র 
করিলে পুনর্জন্ম হয় না? পুকুষোত্তম ক্ষেত্রের পথে, শ্রশানে, 
গ্ছে, মণ্ডপে), গলিমধ্যে, কলারুক্ষ সমীপে, বট সাগর উভয়ের 
 অধ্যে যে স্থানেই হউক ইচ্ছা! বা অনিচ্ছা পুর্ববক দেহ ত্যাগ করি- 
লেই দুলভ মোক্ষ লাভ হইবে । লবণ সমু তীরে ইতত্ততঃ দশ 
যোজন বিস্তৃত পুরঘোতম নামক দুল ক্ষেত্র। তত্রত্য দেহী 
মাত্রকে দেবতারা চতৃভূ'জ দর্শন করেন। প্রবেশ মাত্র সকলেই, 
ও বিশ্র্তি হত) সেই হেতু বিচক্ষণের] সেই স্থানে বিচার করিবেন 
না? তথায় উগ্ডালের পৃষ্টা: ব্রাহ্মণের গ্রাস, চণ্ডাল “ এবং 
ত্রান্ধণ উভয়ই সাক্ষাৎ, বিষ্ু।. আষাড়, মাসে কৃষ্ণ বলরামকে 
: গুত্িকা মণ্ডপে গমন কালীন যে দর্শন করে, সে নিশ্চয় মুক্ত হয় 
ইহাতে সংশয় নাই। রখোপরি জগত্নাথ দর্শনে পুনর্জন্ম 
_নিত্বত্তি ও ভ্জি পরব্বক দেখিলে ভগবান, কর্তৃক ভব.বন্ধন হইতে 
, নয হয়, জি মতগুত্রা, কাকবন্ধ্যা সা রী হর! 





 জীর্ঘাত্া ্ 





নরশেখর র কিক ফালা হর রতি: রহ" 
ডি বাঁর পরাতে চট্টগ্রাম খাইবার. জন্ত ্টীমার পাওয়া ষায়। সেই 
্ীমারে বুধবার. রাত্রিতে আরোহন করিয়া থাকিতে হয়। বৃহ 





সেখান হইছে ন্্েখর ও প্রায় ১৭ 1১৮ নু এই পথ গোরুর 
মাইতে যাওয়া যায়. 

. প্রথমতঃ নিত্য জীয়ন ব্যাসকুণডে গ্রমণ পূর্বক অযুত, 
অশ্বযেধ খ্বজ্জের ফল: কামনায় স্বান, পিতৃ লোকের অক্ষয় ্র্ 
কামনায় রথ, করিবে 1 ব্যাসদেবকে পুজা করিয়া গল্পাঙ্গান- 
সম পুণ্য. প্রাপ্তি কামনায় শিবতীর্থে স্নান ও তর্ণ করিয্বা সামান্য 
তীর্থ পদ্ধতি লিখিত সমুদয় কণ্ম-করিবে । চন্ত্রশেখর পর্বতের 
পশ্চিম গার্খে দ্বারদেশে বটুক, মতিদক্ষ, এবং ননদীশ্বরকে পূজা! 
করত প্রত্যেককে পাঁচটা লোষ্র প্রদান করিবে । পুনর্জন্মাভাব 
কামনায় চন্ত্রশেখর পর্বতে আরোহন করিয়া প্রথমতঃ পাতাল 
গঙ্গাতে খাইয়া পাতাল গঙ্গার জল স্পর্শ ও পরে গম্যক্নানজ পুণ্য 

লাছার্থ ক্গান তর্ণণ সমাপ্ত করিয়া অক্ষয় ফল প্রাপ্তি কামনাতে 
উত্তর বাহিনী লাঙ্গায় স্নান তর্পন দান ও শ্রাদ্ধ করিবে। অক্ষত্ব 
পুথ্যপ্রান্তি কামনায়, ধরা দর্শন ও গন্ধ বস্তাদিদ্বারা ধর্দেশ্বরের 
পুজঃ করিয়া সর দ্রব্য এবং স্ৃতাজ- বিস্বপত্র দ্বারা শক্তি অু- 
সারে হোম করিব যথাশক্তি, দক্ষিণা দিবে। ধর্মাগির দক্ষিণ 
 দিকস্ছ মন্খনদে যাইয়। মহাফল প্রাপ্তি কামনায় গাত্র মার্জন 
এব শত জন্মার্জত পাপক্ষয় কামনায় ম্বান ও তর্পথ, করিবে । 
ও এইস্থানে চ্ছেদনীয় .কেশের সংখ্যা যত হইতে তত. বৎসর 
বন্যা : কামনায় মুগডন করিবে । মন্্থ নদের. 
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পরৃভগা সঙ্গমে যাইয়া সর্বপাগ ক্ষয় জন তাঁহার নে 
য়াগগ্্নজ ফলপ্রাণ্তি কীমনায়, স্নান ও র্পন: ও অক্ষয় ফল 
লাভার্থ মধ্যাহ্থে পিতৃলোকের - স্নান. করিবে। এই "স্থানে 
কপর্দক, দানে তাত্রদানফল, তাজে, রৌপ্যদানফল, রেগ্যে 
বহুদীনফল, এবং বস্ত্রে রতুদানসম: ফল প্রাপ্তি হয়। অক্ষয় 
কামনায় সাগর দর্শন, অযুত ঘোগফলপ্রাপ্তি পূর্বক সর্বপাপ 
বিমুক্তি কামনায় ক্গান ও তর্পণ করিবে। : নাতিকুদও ভয়নাশ 
(কামনাতে স্গান ও তর্পন কঠিবে এবং চ্ছেদনীয় কেশের সংখ্যা 
যত তত বর অর্গবাস হইবে এই. কামনায় মুণ্ডন করিবে। 
যমদ্বার, মন নিবারণ জন্ত সরস্বতী শিলাতে স্বকীয় নাম 
'লিখিবে। দশাশ্বমেধ হজ্জ ফল ভোগী হইয়া ভববন্ধন মোচন 
কামনায় শভুনাখ দর্শন স্পর্শ ও সামান্ত পূজা পদ্ধতি অনুসারে 
শডুনাথকে পূজা করিয়া লিঙ্গের উত্তরস্থয স্বত্রা্কৃতি শিলাতে 
একোন কোটী লিঙ্বকে দর্শন নমস্কার ও পুজা করিবে। বিংশতি 
কুল সহিত মোক্ষপ্রাপ্তি ও পুনর্জন্ম নিবৃত্তি কামনায় লবনোদৰি 
ও আনল দর্শন করিবে। শিব সমীপে বাসকামনায় পুজা 
. করত আনল কুণে যথাস্কি হোম করিয়া চন্্রনীথকে দর্শন, 
প্রনতি, স্পর্শ ও পুজা করিবে। পর্বত পশ্চিমে সিদ্ধি গ্রাপ্তি 
: কামনায় বিরুপাক্ষ দর্শন করিয়া ভাহার গাদোদক স্পর্শ ও মুক্তি 
'কামনায়, পান. করিবে। অমুত অশ্বমেধ ফল প্রাপ্তি কামনায় 
 শভিফুক্ত মহাদেব ধর্শন করিবে। মহাপাতক বিনাশার্থ পর্ক- 
তের উত্তরস্থ সহত্র ধারাতে হ্গান ও তর্পণ করিবে। পুনর্জন্ম 
র নিবারপার্থ সহজ বদন কেশশালগ্রাম শিলা দর্শনাদি 'করিবে। 
ক্ষদ্রলৌক মহীতত্ব কামনায় বার কুণডে দ্গান ও তর্গণ করিবে। 


 উর্ঘধাআ্া। 








মহা লাভ ইিসুম হদরী ও: জং 


-শারানসী পদ্ধতি । কাশী কা হই রেলওয়ে 
ভাড়া ৬ * আনা। ঈষ্ঃ ইঃ রেজগয়ের মোগলসরাই স্টেশনে 
গিয়া কাশী যাইবার জন্ত পৃথক গাঁড়িতে চাপিতে হয়। কাশীর 
ট্রেশনটার প্রকৃত নাম্‌ রাজঘাট। রাজঘাটের পর পারেই_ 
(কাশী । গা পার হইবার জন্ত রান্মতাটের ঘাটে সর্দদাই নৌকা 
পাওয়া, যায় বর্ষা ভি, সকল কেই ন্কার উপর একটা রর 
নৌনীর [সেতুথাকে। 

ইহার সমুদয় ছি সামান্, জীরঘ প্র বিশেষ নিয্নম 
গুলি স্মরণ করিবে।: প্রথম দিনে কাশীর. সন্মিহিতত বকণাতে 
উপস্থিত হইয়া অশেষ পাপক্ষয় কামনার ক্লান ও তর্গণ করিবে। 

স্বপাপক্ষয় ও সর্বসিদ্ধি কামনায় অসি ও বক্ুণার মধ্যস্থ বার. 
নসী পুরীতে প্রবেশ করিয়! পরধম্মতঃ চক্রপুক্করিণী ও মণি কর্ণি: 
কাতে দশলক্ষ অস্বমেধ-যজ্জের ফুল কামনায় বস্ত্ে সহিত. 
সান ও তর্পণ কুয়া ্রা্গণগণের পরিতোষ পূর্বক মণিকর্নিকা- | 
পুজা,করিবে। অনেকজন্ম সুভ মহাপাতকনাণ কামনায় 

ৰ গঙ্গাপ্ধতি অনুসারে উত্তর বাহির গঙ্গায় স্নান ও তর্পর করিয়া 

গঞ্গাকে পুজী করিবে। আদিত্য, দ্রৌপদী, বিষণ, দণ্ডপানি' ও? 
হানে করিয়া চু্টিরাজ-বিনায়ক গেগেশ) নিকটে 

নত পূজা: ্বতি অনুসারে পুজা করিয়া স্থত ও রদ 

্ দ্বার লেপন করত পীচটা_মোদক' নিবেদন করিবে। তারক 
জান প্রাপ্তি.ন্ত. জানবাপীত. জল স্পর্শ ৮ 








পতীরকেসবর, মহাকাল শন নও পুজাদি করিয়া পুনবব্ণর  দত্তপানি, 
নিকটে গিয়া তাহার পৃজা করিবে। ূর্বাদিকস্থিত 'যিত্রাবরুণ_ 
গনেশ্বর নামক ছুইটা লিঙ্গ দর্শন ও পুজা করিবে | সববসিদ্ধি 
লাভ কামনায় এবং গাপবিমুক্ত হইয়া ভববন্ধন মোচন কামনায় 
বিশ্বেশ্বরকে দর্শন করিয়া তাহার প্রীতিকামনায় সামান্ত পুজা 
পদ্ধতি অন্দরে পুজা করিয়া কতাঞ্জলি হইয়া বিশ্বেশ্বর লিঙ্গাত্মবক 
ধ্যান করিবে। অন্পরণা মন্দিরে যাইয়া ভাহাকে দর্শন এবং 
অরূছুঃখ নিবারণ কামনায় যথা শক্তি পৃজা করিবে। সামান্ত 
তীর্ঘপদ্ধতি অনুমারে কুমারী পূর্জা, দান ও. আদ্ধাদি ও অবশিষ্ট 
কর্ম সক্ষ্টু সমাপন করিয়া যথা শক্তি কাশীতে বাস কষ্কিবে। 
কাশী প্রাপ্তি দিনে উপবাস, তত্পর দিনে প্রাতঃমানাদি নিত্য 
ক্রিযাস্তে গৌত্রামনি যজ্ঞের ফল কামনায় রাগ্মণগণকে পরিতৃপ্ত 
,করিবে। ইহার পর চিন (অথাৎ তৃতীয় দিনে) কৃষ্ণ প্রতিপদ 
অবধি চতুর্দশী পর্য্যস্ত, অথবা প্রতি চদশীতে সেই তীর্থ নান, 
তর্পণ ও সেই সেই লিঙ্প পুজা: পৃব্বক মৌনী হইয়া ক্রমে 
চুদি আয়তনে ষাত্রা করিবে। পি 
প্রাতে স্বানাদি নিত্য ক্রিযনস্তে প্রথমে আনিত্য, জগ 
বিষ ও দণ্ডপাঁপিকে দর্শন প্রণাম ও পুজা' করিয্া পুনর্ববার ,দণু- 
পানি দর্শনাদি করিবে। পরে. বিশ্বেশবর-ও অনপপূ্বাকে দর্শন 
'করিযা র্দপাপনাশ ও. পুণযপরা্তি কামনায় প্রতিবাদরে অন্ত 
গৃহ যাত্রা ককরিবে। তথায় সিদ্ধিবিনায়কাদি 'পঞ্চ, গনেশ ও 
বিশ্বেশ্বর দর্শন করিত নির্বাণ মণ্ডপে যাইয়া মৌনাদি অবলম্বন: 
পূর্বক মণিকর্নিকাতে স্বান ও তর্পণ ও মণিকর্ণিকেশ্বরকে দর্শন. 
ক্রিবে। কম্বল, ও অন্তরের পূজা. প্রথতি পূর্বক বাহ্কীশর 
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অপূর্ণ প্রস্তি দেবতাপণকে ্পনাদি বে স্থানে নান 
সন্তাবন$ আছে, তথায় স্বান তর্পণ করিয়া মৌন পরিত্যাগ পূর্বক 
কতাঙুলি হইয়া মুক্তি মণ্ডপে ক্ষণীকাল বিশ্রাম করিয়া স্বীয় বাস-. 
স্থানে াইবে। প্রতিমাসে শুরু তৃতীয়াতে, বিশ্বৃদধিকা ও নব-. 
গৌরী মন্রলবারযুক্ত চতুর ও: চতুর্দশীতে সর্ববিপননাশার্থ 
ষট পঞ্চামশদ্ধিনায়ক, খাষি পঞ্চমী কিম্বা পঞ্চমীতে ও বিশেষ : 
যোগে সর্ব পুণ্যলাভার্থ সপ্তর্ি, রবিবরযুক্ত ষ্ঠী ও সপ্তমী: 
কিনব 'রবিবারে সর্বব্যাধি বিনাশার্থ- দ্বাদশীদিত্য ও চতুর্দশী, 
অষ্টমী, মজল ও. 'রবিবারে ক্ষেত্রকৃত 'পাপক্ষয় কামনার অষ্ট মহা, 
ভৈরব যাত্রা রিবে। অষ্টমী, চতুর্দশী, ন্বরাত্র ও ম্গলবারে 
বিদ্লনাশ ও হুমতি প্রাপ্তি কামনায় নবদুর্গা যাত্রা দুর্গাকুণ্ডে 
স্নান ও বলিদানাদি উপহারে দুর্গাপূজা করিবে। র্ধযাতার ফল 
লাভার, বসভ্তাদি খতুতে সপুপুরী, প্রতি মাসে ক্ষেত্রোচ্চাটন 
ভয়. বিনাশার্থে” একাদশ মহা, শিরলোক প্রাপ্তি জন্ত 
চতুর্দশীতে প্রণবেশ্খরাদি চতুর্দশ মহালিঙ্গ। মোক্ষকামনায় অমু- 
তেশ্বরাদি চতুদ্দশ মহালিঙ্গ, কৃষ্ণচতুদ্দশী ও. শৈলেশ্বরাদি চতু- 
রশ মহালিজ, সুহজ্ম অপরাধ নিবারণ জন্য চতু্থীতে অষ্ট মহা" 
লিঙ্গ, ককচতুরদশীতে : চতঃষসঠি. যোগী, পঞ্চতীথ খাত্রা ও 
মতন্তোদরী তীরে ন্নানও তর্পণ করিবে কাশীবাস ফলপ্রান্তি 
কামনায় উত্তরণ ও ক্দিণায়ণে কাশী ্দকষিণন্ধপ গঞজোনী ূ 
যারা করিবে। নে | 
চৈত্র মাস, অবধি ফাল্তন্‌ মাস পর্য্যন্ত ছাদশ মাগে সেউপার | 
লিখি পক্ষ, তিথি, বারি. ও কামনায় স্থানাদিতে যাত্রা করিবে।, 
 কাষটিমীতে শুরুবার, ৃ্যানক্ষতর ও ব্যতিগাভ্‌ যোগ হইলে 





বারে চ্ছ ও রনী নক্ষত্র যোগে মীর শান্ধ করিলে 
গয়াশরাদ্বের ফল) মঙ্ধলবারে অষ্টমী হইলে তৈরব তীর্থে বান 
ও ভৈরব পুজনে কলিকালের ভন নিৰৃত্ি, সোমবারে 'মাবন্তান্ 
কপিলাধারা শ্রাদ্ধে গলা শরাদ্ধের. ফল এবং চন্তরকূপে রান্ধ করিলে 
পিতৃমাত ও দেবতা এই তিন খণ হইতে মুক্ত হয়। অন্ন 
লি দর্শনাদি ও কাশীস্থ ারতীয় কুপ, বাপী ও হদে-্গান তর্পন 
ও প্রয্বাগেশ্বর দর্শন করিয়া উযনীগে ও পরাগ মুনের ফল' 
লাভার্থ মুণ্ডন করিবে টস 
কাশী মাহত 1-কাশীক্ষেত্র কদাচ শিব কতৃক পরি- 
ত্ক্ত হয়না ও হইবে না। এইজন্ত কাশীকে অবিমুক্ত ক্ষেত্র 


বলে। স্ত্রী কিন্থা পুরুষ সঙ্ঞানে যে সকল অপুতকর্্ম করে, তাহা 
কাশী প্রবেশ মাত্রেই ভন্ম হইয়া ঘয়। এরই ক্ষেত্রটাপ্রয়াগাদি 


শ্রেষ্ট. তীর্থ অপেক্ষা মহত্তর ্ ইহাতে অল্প আয়াসে মোক্ষপ্রাপ্তি 
হয়। কাশীবাসী বে সকল ভক্ত সাধু মহুয্যেরা সদা স্তবি: 
হইয়া আদরে বিশ্ব দর্শন করেন, তাহারা সকল মোহ ভে. 
করিয়া মোক্ষপ্রাগ্ু হন” যোগীগ্রণ, সহত্র জনমান্ে সুক্ত হইয়া 
হা প্রাপ্ত হন, কাশীক্ষেত্রে তাহা ইহকালে প্রাপ্ত ও | মরপমাত্রে. 
নিসং ধশয়, মোক্ষ প্রাপ্ত হয় খর্ব কামাথ উদ্দেশে বিশ্বেশ্বরকে 
যে কিছু দান করিবে, তাহা..অনস্ত- কার কলগ্রন হইবে ] 
মহাদেব স্মরণে ও পৃজায় জমত্যু রহিত বং সর্বপাপ ৬০ ঃ 
মুক্ত হয়।. খবাহারা সর্বদা বারানমীতে খাঁকিয়া 'জলে, স্থলে, 








তীর্ঘাত্র! ৩৩৩ 


কিন্বা অন্তরকে তমুত্যাগ করেন, স্বয়ং যহাদেব ভাহাদের'কর্পে 
্ধপ্রদ্ধান করেন। আর কাশীকে স্পর্শ করিলে সেই জন্মে 
কিন্বা গীর জন্মে কামীতে নিশ্চয়ই মৃত্যু হইবে। ধিনি সংসারত্রা- 
নেচ্ছু,তিনি ফ্কাশী গমন করুন । তথায় অপূর্ণ অন্নদান, সরদ্দতী 
জ্ঞানদান এবং মহাদেব যুক্তি প্রদান করিবেন। প্রতিদিন মনি- 
কর্ণিকান্ব গান ও বিশ্বেশ্বর দর্শন: এই ছুই না করিয়া বৃথা: 
দিনাতিপাত করিলে কাশীবাসীদের সেই দিনেই পিতৃগণ, 
নিরাশ হয়েন এবং কাশীস্ ব্যক্তিরা ্ দিনেই কালসর্প কর্তৃক 
দংশিত হয় । অন্যত্র পাপ করিলে কাশীতে বিনাশ, কাশীতে 
করিলে অন্তগ্রহে বিনাশ, অন্তগ্রছে পাপ করিলে পিশাচ নামক 
নরক হয়। প্র নরকযোগ্য পাপ করি কাশীর বাহিরে তন্থু- 
ত্যাগ করিলে কোটীকল্পেও কাশীতে জন্ম হইবে না। কিন্ত 
কাশীতে মৃত্যু হইলে ৩০** বৎসর পিশাচ যোনিতে প্রণাম 
পুরধ্বক পুনর্কবার জন্িয়া! কাশীতে ব্ষতি করিয়া দিবযজ্ঞান প্রাপ্ত 
হইয়া অস্তে মোক্ষ লাভ করিবে। রি ন. ঃ 
. প্রয়াগ ।-- কলিকাতা; হইতে ৫ প্রয়াগের ভাড়া টিকিতির 1. 
ইষ্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের এলাহাবাদ ষ্টেশনই  প্রয়ানের স্টেশন। 
প্রয়াের ট্টেশনে নামিয়া গজা যমুনা সঙ্গম স্থান এক ক্রোশের 
অধিক১ তথায় যাইবার জন্য একা ও পাক্ধী গাড়ী পাওয়া যায় 
একার ভাড়া উদ্ধ সংখ্যা।* আনা, গান্ধী গাড়ীর ভাড়া ৯২। 
পৃ দিবসে রববদিকস্থিত গ্রোতমাশ্রমের পুর্বে অবস্থান 
করিয়া, প্রয়াগ গমন দিনে, প্রাতঃকালে ্বানাদি নিত্য ক্রিয়ান্তে 
পরয়াগে প্রবেশ করত শুচি হইয়া প্রথমে বেণীতে গ্রমন পুর 
সামান্ তীর্ঘ পদ্ধতি ক্রমে কর্মী করিবে। কিন্বিষ বিমুক্তি ও 





মোক্ষ কামনার পশ্চিম, বাহিনী: গঙ্গায় এবং, গঙ্গার মধ্যে 
স্নান করিবে। অনন্তর মান্য: তীর্থ পদ্ধতির অবশিষ্ট কথ 
সমুদয় এব বেণীমাধবাদি তীথ( দেবতা পূজা করিয়া গ্ঙ্জাতীরে 
অর্থাৎ যাহাতে ছিন্নকেশগুলি আপনাহইতে, গল্সায়' পতিত হয় 
সেই প্রকারে উপবিষ্ট হইয়া মুণ্ডন হইবে। প্রারাগে স্ত্রীলোকে- 
রাও মুণ্ডন হুইবে অর্থাৎ কেশের ছুই অন্ুল অগ্রভাগমাত্র 
'চ্ছেদন করিবে না। সমর্থ হইলে গশ্াযমুনা সঙ্গমে সব 
পোদান করিবে। স্বর্গপ্রাপ্তি এবং ত্রক্মলোন প্রাপ্তি কামনান্ধ 
তীথেপবাস করিবে। রঃ সমস্ত ই সামা তীর্থ. পদ্ধ-. 
তির সয়ান। ন | 
দ্বিতীয় কার্য__প্রাতল্লানাদি নিত্য ছিটে খণ- 

মোচন তীর্থেবাইয়! সকল বণবিমুক্তি. কামনায় ক্বান ও তর্পন 
করিবে। যয়ুনাতটরূপ মহাদেব স্থানে, গমন পূর্ব্বক সর্বপাপ- 
মতি কামনায় মহাদেব, সমীপে যমুনাতে সান তর্পণ ও যমুনার 
জল পান: করিবে। . অশ্বমেধফল ্রা্তি- কামনায় ভোগবতী 
তীর্থেন্বান তর্পন করত ্ষচর্ধ্যরত ও জিতক্রোধ হইয়া সামুক্র 
কুপে যাইস্সা সর্করপাপক্ষয় পূর্বক অশ্বমেধ, ফলপ্রাপ্তি জন্ত 
ত্রিরাত্র বাষ করিয়া হৎসপ্রপতননাম কুণ্ডে অশ্বমেধ যজ্ঞ কাম- 
নায়ঙ্লান দর্পন করিবে। অক্ষয় বটে যাইয়া 'ভাহাকে প্রাথ না 
পূর্র্বক প্রদক্ষিণ পুজা ও নমস্কার করিবে ৃ 'অর্বকুল পবিত্র কাম- 
“নায়, রয় মগুলাবচ্ছিন্ যমুনায় ন্গান: ও যমুনার জল পান 
করিবে। ই ষসুনায় একমাস, বান করিলে সর্বপাপ বিষুক্ি 
হম। মাধমাসে গঙ্গাযসুনা সঙ্গমে ্গান করিলে গজপতি মহা" 
বাজ প্রাপ্তি হর! _গুর্ধিমার সন্গিহিত. দিনতরয়ে গঙ্গাযমুনার 





_ ভীধত্রা রি ই উছ 


সঙ্গমে আ্গান করিলে সী কৃত ফল প্রাপ্ত হয়। মাত্র শু রি 
র্থীয় প্তমীতে ঙ্গান ছিলে সহত্র হও গ্রহ কালীন শান, 
ফল গ্রাপ্ড হয়। ৃ ২ 
অযোষ্ধা পদ্ধতি ।োধ্য নর হইলে কাশী তে রর 
যে অযোধ্যা ও রোহিল খণ্ড নামে রেলগথ আছে, তাহা দিয়া 
যাইতে হয় । কাশীতে ঞ রেলওয়ের একটা ষ্টেশন আছে, তাহার. 
নাম "বেনারস, সিটি ট্রেশন।” সেখান হইতে ১।০১৫ দিলে. 
জুযোধ্যার টিকিট পাওয়া যায়। অযোধ্যা যাইয়া প্রথমত মরষু 
তী্থে সামান্য তীথ” পদ্ধতি লিখিত কর্মগুলি সম্পাদন করত. 
গ্রামমধ্যে হনুমান নিকটে গমন পুর কি হন্ুমানকে পুজা 
করিয়া শ্রীরাম সন্দিধানে “উপস্থিত হইয্কা রামকে প্রার্থনা করত, 
নমস্কার করিবে। ; .কৌশল্যাকে প্রাথ না ও পুজা করিয়া ঘশরথ, 
ও সীতাকে দর্শন ও অর্না করিবে। অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলজন্ত 
কত্তিবাস শিবকে পূজা, করিবে। পুনর্জন্ম বারণ কামনায় জনক 
মহ্ষির কুপে' স্নান তর্পণও ক্র. কুপের জল পান, করিবে। 
অন্যান্ত সমুদর়- সামান্য তীর্থ পদ্ধতির সমান। অযোধ্যায় 
অবস্থানকালে ম্ত্যু হইলে পুরন নিবারণ হয়। শ্রীরাম 
নবমীহত রাম উদ্দেশে যে ক্লোন কর্ম করিলে কোটী হৃ্ধ্য গ্রহণ 
কালীন ফল সম. ফল হয়, এবৎ তাহাতে উপবাষ, জাগরণ ও 
পিক তর্গণ করিলে ব্ন্ধ প্রাপ্তি হয় রামনবমী পুনব্বু নক্ষত্র- 
যুক্ত হইলে ব্বকীমদায়িনী এব ই নমবী ত্যাবযাপিনী 
হইলে মহাপুণ্যপ্রদায়িণী হয় ” 
.. খরা পদ্ধতি ।- রয় হত মথ্রার ভাড়া ৩৭০৯ .. 


আনা। টুল! টেশনে, পৌঁছয় গাড়ী পরিবর্তন করিতে হম ।. 
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রর আচনেরা ট্টেশনে মর গে আরোহন 
করিলেই হইল। . * 
 মথুরায় উপস্থিত হইয়া প্রথমে বন বিশবা্তি ভীর্ছে বিষু- 
লোক মহিতত্ব কামনায় সামান্য তীর্থ পদ্ধতির নিয়মানুসারে 
গান তর্সণ পিহ্গণে তৃপ্তিজন্ত শ্রাদ্ধ করিয়া সামান্য তীর্থ পদ্ধতির 
কর্মগুলি করিবে। জর্ব -তীর্ধের ফল প্রাণ্তি কামনায় গতশ্রম 
নামক দেবতা দর্শন ও পুজা করিবে ।" ৷ প্রুবলোক লাভার্থ ফ্রব- 
ভীর্থে স্নান ও তর্পণ করিবে। পিতৃতারণ কামনায় শ্রাদ্ধ করত 
মধুরানাথ সমীপে যাইবার প্রার্থনা করি? তাহাকে ও তাহার 
বামদিকস্থিতা _রীরাথিকাকে সগন্ধ তুলসী ও পুপ্পাদি উপহারে 
যথাশক্তি অঙ্চনা করিবে। কেশব, ভূতেশ্বর, কংসনাথ, মহা- 
বিদ্যা, মথুরার অভ্যন্তরস্থ প্রয়াগ অবধি বা়ুতীর্ঘ পর্য্যত্ত নয়টা 
তীর্থে ও যমুনা, বিশ্রাস্তি, গ্রব অমুদয়েবারটী তীর্থ স্তান দান 
তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি করিবে। কংস্রাজভবন দেবকী বাহদেবের 
কারাগৃহ, কৃষ্ণের জন্মস্থান ও.পোতরাকুণ্ড দর্শন করিবে। মথুরা 
মাহাত্ব জ্যেষ্ঠ কিম্বা, মূলা নক্ষত্রযুক্ত শুরু ্বা্দশীতে উপবাসী 
থাকিয়া যমূনাতর বান করিয়া অচ্যুত পুজা করিলে অশ্বমেধের 
ফলও জ্যৈষ্ঠ মাসের শু দ্বাদশীতে যমুনায় স্নান করি হরি 
দর্শনে পরম গতি প্রাপ্তি হয়। মখুরাবাসী, মানব নিশংসয় 
মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে । খিষুর শয়নকালেপৃথিবীর সমুদয় তীর্ঘই 
মথুরাষ গমন করে। থুরায় যখাবিধি শ্রাদ্ধ করিলে ্রাঙ্মণা 
স্থিতিকাল পর্য্যন্ত পিতলোক দৃণতহয়। হরিভক্ত ব্যক্তি ষমুং 
নাতে শ্রাণত্যাগ করিলে মর্ত গমন নিরারণ ও বিছুত্ব- প্রাপ্ত 
হয, বিশাস তীর্থে বান করিলে বিষ্ুলোক পাতি হয়।, 





_ জবা । 


এই, জনে গান ॥ ফলা বজ, দ্যা, ধ্যান, সযমে 
হনভি। ্ 
বন্দাবন ডি ৪ ধুর: হইতে ঘোড়ার গাড়ীতে: 
রন্দাবন যাওয়া যায়। প্রত্যেক গাড়ীর ভাড়া এক টাকার অধিক. 
নাই। | 
বদ্দাবনে যাইয়া প্রথমতঃ যমুনায় কেশীঘাটে শতকোটী | 
শন্গাঙ্বানসম ফলপ্রাপ্ডি কামনায় সামান্য তীর্থ পদ্ধতি অনুসারে 
স্নান ও তর্পণ করি! দান, পূজা, শ্রাদ্ধ, উপবাস ও মুণ্ডন করিবে! 
গোকিন, ভমর, চিড় প্রত্ৃতি চতুর্বিংশতি ঘাটে স্নান ও তর্ণব 
করিয়া গোবিন্দ স্থানে গমন পূর্বক খ্বোবিন্দ ও রাধিকাকে স্তব 
করিয়া প্রদক্ষিণ ও নমস্কার করিবে । গুপীনাথ, গৌকুশানন, 
রাধারমন, মদনমোহণ,, বাধা. দামোদর ও শ্যাম হুন্দরকে 
নমস্কার ও পুজাদি করিবে। কেশব, মহাদেব, গোকর্ণেশ্বর ও 
বৃন্দাদেবী প্রভৃতিকে দর্শনাদি, করিবে। গোবদ্ধন পর্বতে 
গোবর্ধনের পরার্থনাকেরত তত্রস্থ মানগঙ্গা কৃষ্ণ সরোবর, রাধাকুওু 
শ্যামকুণ প্রভৃতি চুরাশীতি ুশ্ডে ষথাশক্তি স্নান তর্পণ করিবে। 
রন্দাবন্থ রহ্মকৃঠ, দাবানল কুণ্ড ও গোবিন্দ কুণ্ডে ক্নান ও তর্পরণ 
করিবে। অনন্তর যুনার গরপারে গোকুলে যাইয়া গান রগ 
করিয়া গোপেশর, নন্দ, উপননদ, যশোদা, রোহিনী, কৃষ্ণ, বলরাম 
_শ্রীরাধিকা ও শ্রীদামাদির দর্শনাদি করিবে। -বিশ্ববলে মহালকষা 
দর্শন করিবে। গোবিন স্থান হইতে নানা স্থানরূপ দল মু 
| যথাশক্তি ভ্রমন ও দর্শন করিবে । ১ 

হরিদ্বার পদ্ধতি ।-কাশী হইতে, অযোধ্যা টিন খ 
রেগে বালে হ্যা বাইতে পারা! যায়। ভাড়া কাশী হই 


হি ২৯: না 





ও 8০৫ খানা; 1 লকময় রি পরত দি গাড়ী বত রা 
হরির যাইতে হইবে। টার 
: হরিদ্ারে গিয়া প্রথমতঃ গঞ্গান্থারে ইস তথায় সামান্য 
তীর্থ পদ্ধতি. অনুসারে কোটাভীর্ঘ কামনায় স্নান তর করিয়া 
তীর্থ. পদ্ধতির অবশিষ্ট, কর্ম সমুদয় করিবে। তত্রস্থ বেনীমাদক 
শু গঙ্গাধর প্রভৃতি দেবতাঁকে দর্শন নমস্কার ও গ্জাদি করিবে। 
গঙ্গাদবারটী, সবর্ণগ্ার তুল্য। এখানে হ্ান করিলে কোটী তীর্থের 
ফল ও পুণুরীকত্ প্রাপ্তি এবং কুলোদ্ধার হয়। গঙ্গা সর্বর্রই* 
সুলভ, কিন্তু, হরিদ্বারে, . য়া ও সাগদ্বের সঙ্গমস্থলে ছুর্লভ। 
দৈবযোগে গন্সাদ্বারে যদি: মনুষ্য. পক্ষীকীটাদি প্রাণত্যাগ করে, 
তবে তাহারা পরম পদ প্রাপ্ত, হ্য়। 'হরিহারে এক ঝাত্র বাস 
করিলে সহ. গোদানের ফল প্রাপ্ত তব ও ৃ 
 বৈদানাথ পদ্ধতি ।_বৈদ্যনাখে গিয়া পরধমতঃ শিব 
গঙ্গাতে' জানাদি নিত্য ্িযবান্তে বৈদ্যনথি শিকটে গমন পুর্ব. 
সহত্র অমেধ ফল কামনায় দর্শন, এবং অর্দাপক্য়া্থ হ্তদবারা 
স্পর্শ করিয়া 'বৈদ্যনাখ প্রীতি জনক সামান্ত, পুজা পদ্ধতি অঙ্গষারে 
পুজা এবং তত্স্থ ত্গবতীর দক, ্ীঠাবস্থিত জয়ছর্ধার, 
অলোগাদেবীর ও অন্যান দেবতার পুজা করিবে। :- 1... 
কাষাখ্য। পদ্ধন্তি)--উত্তর বঙ্গ রেলপথে া্ভীপৃর 
তব গিয়া) ধুবড়ি যাইবার জন্য গাড়ী পরিবর্তন করিতে হয়. 
ঘুধড়ী হইতে '্থীমারে গৌহাটা পৌছিলে, কীমাথ্যা দেবীর পাহাড় 
প্রায় ৩ মাইল গাড়ীতে যাওয়া যায়। কলিকাতা হুইতে ধুবড়ীর 
ৃ ভাড়া ৪ ৮৩/০ ধ্বড়ী পৌঁছিয়া গৌহাটা, যাইবার মার গাওয়া: 


 তীর্ঘধীত্া], রঃ রি 


কাযাধ্যন্ দি প্রথমে নিজ্য জিবনে নীলাটবের পুজা 
করিয়া পুনর্জন্ম নিবারণ কামনায় গৌরী শিখরে. আরোহদ্‌, 
পূর্বক ঘর সৌনভাগযহুণডে গমন করিয়া ষামান্ত তীর্থ পদ্ধতি . 
লিখিত কষ্ট সমুদয় করিয়া ক্গান ও তর্গণ করিয়া সিদ্ধগণেশ:. 
.ও কমল নামক বিষ্পকে দর্শন করিবে। ব্রহ্কুণ্ডাবধি ছুর্গীকুণ্ড 
পধ্যন্ত দশটা কুণ্ডে স্নান ও তর্পন কবিবে। মনোভব গুহাতে 
কুজিকা পীঠস্ক সতীয় ঘোনী মগ্ুলস্থ কানাখ্যা দেবীর নিকটে যাইয়া 
"জন্মাপ্তরিক অনেক পাপনাশার্থ প্রদক্ষিণ, সর্ধবার্ধ সিদ্ধি কায়নাস্ক. 
দর্শন, অভিষটপ্রাপ্তি কীঞ্নায় ভূমি হইয়া নমস্কার ও পুনর্জন্ম 
নিবারণ কামনায় কামীধ্য! দেবীর যোনী মণ্ডল স্পর্শ করিবে ॥ , 
পরে কাষাধ্যা৷ দেবীর পুজ। করিয়া সিনদুর কুম্‌কুম্‌ দ্বারা যোনী 
গীত লেগণ করত কালী, তারা ত্রিপুরা ও গ্গ্ত কামাঁদি অষ্ট- 
যোগিনী দেবতা দিগের ষথাশক্তি, পুজা করিবে। পুজান্তে স্বীয় 
ইষ্ট দেবতার মন্ত্র জপ করিবে। এই স্থলে যোনী পৃষ্ঠে হাত 
রাখিয়া দশবারমাতর জপ করিলে সমুদয় মনত্ই দিদ্ধ হয়। ফলার্থী 
ব্যাক্তি পুরশ্চরণ ও কুমারী পুজা অবশ্ত করিবে । অন্ঠি সমু. 
সামান্ত ভী্থ-প্ধতির স্মান। টাকরেশবরী, দীর্শ্বরী, প্রচণ্তিকা। 
চণুঘণ্ট প্রভৃতি বেবভাকে: দর্শন করিবে। ধর্মদারে প্রবেশ: 
ও নির্দমন, বার দশ ন, ভৈরব খহাতে ও সিদ্ধ গঙ্গাতে জান. 
করিবে কামাধ্যা দর্শন অনথুবাচী সময়ে প্রশস্ত ।. 

ব্রহ্গপুত্র পদ্ধতি |-ঢাকার উত্তরে অন্বপূত্র নদ ইহার 
যে কোন স্থানে স্নান করিলে: অবপূত্র 'তীথের ; 'ফলভোযী 
হইবে. কোন নর্ধি্ ্থানে স্বান করিবার পরাগ বাদর? 
সবব্যু পথের বিবরণ লিখিত হইল না|... '.. ১. 
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টানি ক্ষেত্র যা নিত্য নি রি রা 
্রন্ষপুভের ভীরে গমন করিয়া ভবঘ্োর দুঃখ হরণ ও পুনর্জন্ম 
নিবারণ কামনায় দর্শন, ত্রিজন্মজ পাপ-হব কামনায় নমস্কার, 
মুক্তি কামনাতে স্পর্শ, ব্হ্মহত্যাপাপসম পাপক্ষয় কামনায় 
্রহ্ষপুত্র জলঙ্বারা মস্তক তিনবার অভ্যুক্ষণ পূর্বক সামান্য তীর্ঘ 
পদ্ধতি লিখিত কর্ম সমুদয় করিবে। দ্বানের পূর্বাপর সপ্ত পুরু- 
ষোদ্ধার ও মোক্ষপ্রাপ্তি কামনায় ডভুবদেওয়ার পূর্বে এবং মৃত্তিকা 
ক্গানের পর স্নান ও তর্গণ করিয়া ভববন্ধন মুক্তি কামনায় অর্থ 
প্রদান করিবে। চৈত্র মাসের শুরু অষ্টমীতে গানে সর্বতীর্থ 
ফলসম ফল প্রাপ্তি ও ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি 'হয়। অনন্তর দানাদি 
কারধ্যাবসানে ব্র্মপুত্রের পুজা করিয়া সর্বপাঁপ বিমুক্তি ও 
্্মলোক মহিতত্ব কামনায় ব্র্মপুজ সমীপে কৃতাঞ্জলি হইয়া 
স্তবপাঠ ও অশোন্বাষ্টমীতে অশোককলিকা জলের ঘহিত গান 
করিবে। না 
জক্বপুত্র মাহাত্ম কপূর কথা শ্রবণ বর 
হয়, দর্শনে পুনজ পম নিবারণ হয়। ্পর্শ করিলে মু, বান. 
করিলে মোক্ষলাভ এবং দূরে থাকিয়া ব্রঙ্থীগুজের জলপান 
করিলেও যশ লক্ষী বৃদ্ধি হয়।- ্রহ্গপুত্রে বাস করিলে প্রশকাগ, 
ুদধর, গল্গাসাগ্র পৃথিবী, সমুদয়. ভীখের ও কাশীবাসের 
ফললাভ হয়। রর 
গঙ্গাসাগর পদ্ধতি পৌষ মারমর সংক্রান্তির দিনে 
গঙ্গাসাগর দর্শন ও তথায় পুজা ও তরপনাদিতে বহপুণ্য সক্ি 
হুয়া থাকে । এজন্য সকলে উ সময়ে তথায় গমন করিয়া 
থাকে। অন্যান্য মময়ে, সাগর্সঙ্গম যাত্রা বড় রেশকর, গুজন্য 


বেহ মকর রেডি, জী ভারি পৌষ 
সংস্রাস্তির ছুই'দিন পূর্বে কলিকাতা হইতে যাত্রী লইয়া ২। ও 
খানি স্টীমার তথায় যাত্রা করে।-এ সময়ে কলিকাতা আর্মি রি 
ঘাটে কাদ্মতলার খাটে তথ্য লইলে সমস্ত বর জানিতে ন 
পারা যায়। বি 
. উত্তরায়ণ সংক্রাস্তিতে অথ্বা অন্য নদ ঙগা সাগরে 
বাই সামান্য তীর্থ গন্বত্যুক্ত সমুদয় কণ্ম করিবে। প্রথমতঃ- 
* তথায় উপ্ননীত হইয্বাই পদ ধুলি ধৌত না করিয়া শস্কেত সাধ” 
বের নিকট গমন করিয়া সপ্ত কুলোদ্ধার ও মুক্তি কামনায় 
স্বাহাকে দর্শন ও পুজা করিবে। অন্যত্র উদ্ধৃত .জলদ্বারা পার্থ 
রক্ষালন করিয়া নিত্য ক্রিছান্তে বরুণকুণ্ডে খাইয়া মরা 
গাতকাদি ও সর্ব্ব পাতকক্ষয় কামনায় ক্বানও তর্পণ করিবে | 
তারগঙ্গা়, স্নান ও তর্গণ করিবে। অর্ধজনবক্ূত পাপক্ষয় ও 
স্তর ভবসাগর তারণ কামনায় কপিল মুনিকে দর্শন করিয়া 
সংসার বিমোর্টন কামনায় পুজা করিবে। তারগস্কার বাস 
কৌণস্থ ভগীরধকে পূজা করিয়া দশকুলোদ্ধার কামনায় ত্র্গকুণ্ডে 
আমান করিবে? পরে গঙ্গামাগর সঙ্গমে যাইয়া সর্ব পাতক ক্ষত 
* কানাতে স্বান তর্পধ করিবে। অনন্তর সমুদ্রে গমন করত পুক্- 
_ষোত্ম গ্ীতির মহোদধি কৃত্যন্নানা? দি সমূদর সাগরক্ত্য গুলি 
 রিত্যানুসারে সমাপন করিয়া সামান্য তীর” পদ্ধতির অবশিষ্ট 
'বর্ম গুলি সমাপন করিবে । ক্ষীর বর্ণ হরিকে দর্শন পূজা করিয়া 
 মাধবের দর্শন ও পুজা করিবে) শিবকুণ্ডে স্নান ও তর্প 
করিবে। পুনর্জন্ম নিবারণ কামনায় অমরেশ্বকে দর্শন করিয় 
. পুজা করিবে । কোটা তীর্ঘে স্নান ও তর্গণ কর্ভ কার্তিকের 


ইহ 





গরুড়, সাগরাদিত্য ও ও. বতেখবরকে দন ও ও টা করিবে 
বষ্ঠী' দেবীকে দর্শন ও পুজা করিয়া ভারত ভীর্থে স্জানাদি 
করিবে। হরিছার, প্রত্বাগ ও গণ্গামাগরগক্ষম স্থলে নাল 
করিলে ্হ্ষা বিষ্থ এবং. শিবপুরে গমন হয়। ফ্াাঘ মাসে 
একদিন সাগরে. ক্ান করিলেই প্রয়াগ ক্সানের ফল প্রান্তি 
হয়। একাদশীতে সাগরে ন্গান করিলে যোগী ব্যক্তি কাশীতে 
মরিলে যে ফল প্রাপ্ত হয়, সেই ফল প্রাপ্ত হইবে। গঙ্গার 
ছলমধ্যে ভন্ত্যাগ হইলে ও কাশীতে 'গন্না সাগর . সঙ্গমে, 
জলে, স্থলে, কিস্তা অস্তরীন্ষে মৃত্যু হইলে নিশ্চয় মোক্ষ প্রাণ 
হইবে, এবং সেই ৃত ব্যক্তি ১০: শিবের সহিত 
০০০০৬ 


বিবিধ অধ্যায়। 





প্রথম পরিচ্ছেদ। 
শান্ত্রিক জ্ঞান। 
- অজ্ঞায়তে যেন তদস্ত দৌষৎ, 
ওদ্ধং পরং নিশ্ল মেক রূপং । 
অং দৃষ্ঠতে বাপ্যধিগম্যতে বা, 
. তজজ্ঞান মজ্ঞান মতো হন্থাহুক্তম্‌। 
সবন্বারা সকল প্রকার দোষহীন শুদ্ধ সকলের শ্রেষ্ট ও নির্ধি- 
কার পরমেশ্বরকে জান৷ যায়, দেখা যায়, বা লাভ করা যায়, 
তাহার নাম জ্ঞান, এতন্ব্যতীত কিছু তাহা অজ্ঞান পদ বাচ্য। 
.. অনগ্তৎ কর্ন শৌচঞ্চ তপোষজ্ঞস্তখৈবচ, ও 
 জীর্ঘসাত্রাদি গ্রমনং বাষত্তত্বৎ ন বিন্দতি । 
এপ অর্জুনকে বলিয়া ছিলেন যে,”হে অর্জুন! যে পর্যন্ত 
মনুষ্যগণ তত্ব জানিতে না পারে, সে পর্য্যন্ত তাহারা অফংখ্য 
কর্মকান্ডের এবং শো, ও তগ, যজ্ঞ ও তীর্থ যাত্রাদি বিষয়ের 
অনুপান করে।. 
_ বেদোক্তমেৰ কুর্বাণো নিঃ £সজো র্িমীগ্বরে ৃ 
রান লভতে সিডি টানা ডেড ্ 


৩৪৪ গৃহস্থ-জীবন 


. যে সকল. বেদৌক্ত কার্ধ্য করিবে অনাসক্তচিত্তে সম্পন্ন 
করিষা তাহাদের ফল ঈশ্বরে অর্পণ করিবে। এই নিক্কাম 
কর্দ্বারা জ্ঞান লাভ করিয়া মনুষ্য র্্ হুইতে, বিরতি' লাভ 
করিতে পারিলে তবে সিদ্ধি প্রাপ্তি হয়, নতুবা র্থখাদি নান! 
প্রকার ফল শ্রুতির কথা শাস্ত্রে যাহা! বর্ণিত আছে, তাহ! অজ্ঞান 
লোকদিগের ধর্ম বিষয়ে আশক্তি উত্তেজনার জন্য । 
ঈশ্বর সর্বভূতানাং হৃদ্দেশে হর্জুন তিষ্ঠতি, 
 ভ্রাময়ন্‌ সর্বভূতানি ঘন্তারঢানি মায়য়া। . * 
 তমেব শরণৎ গচ্ছ সর্ধব ভাবেন ভাবত, ০ 
তৎ প্রসাঁদাৎ পরাং শাস্তিৎ স্থানৎ প্রাপস্তসি শাখতং । 
শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, «হে অর্জুন! পরমেশ্বর প্রত্যেক জীবের 
ভ্দয়ে অবস্থিতি করিতেছেন, এবং তিনিই প্রত্যেক ব্যক্তিকে 
বা জীবকে ষ্ত্রারট়ের মত নানা কার্ধ্যে ব্যাপৃত করেন। হে 
ভারত! সমস্ত হৃদয়ের সহিত তীহারই শরণ গ্রহণ কর, 
তাহার অনরগ্রহে তুমি উতৎ্কু্ণ বডি মুক্তি এবং নিত্যধাম 
প্রাপ্ত হইবে। - এ 
এতমেকে বদস্ত্যপ্রিং মন মন্যে গ্ুজসতিৎ, 
ইন্দ্রমেকে পরে প্রাণমপরে ব্রচ্ধ শাশ্বতং |  * 
_ পরমাত্মকে কেহ অগ্নিরূপে, কেহ মনু বাঁ প্রজাগতি রূপে, 
কেহ তাঁহাকে ইন্ত্ররূপে, কেহ বা প্রাণরপে এবং কেহ কেহ 
বা সনাতন ত্রক্মরূপে তাহার উপসনা করিয়া থাকেন । 
থা শিব স্তথ! দেবী যথা দেবী তথা শিবঃ, 
মানয়োরস্তরং বিদ্যা চ চন্দ্র চন্দ্িকয়োর্খা। 
 জন্্র ও "তাঁহার জ্যোতি এতছুভয়ের যেষন পৃথক স্বত্ব 


শান্তিক' জ্বান। ৩৪৫ 


হইতে ,পারে না, মেইরূগ শিব এবং দেবীর পরম্পর ৃষনক: 
ত্বা। আছে এমন কখন মনে করিও না। | 
১. অত্যৎ জ্ঞানমনত্তৎ ব্রন্ম আনন্দ রূপমম্বতৎ১ 
দ্বিতাতি শান্তং শিবমদ্বৈতৎ শুদ্ধমপাপবিদ্ধং। 
ঈশ্বর মত্য স্বকপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তত্বরূগ, ব্রদ্ধা অর্থাৎ 
সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বস্ত। তিনি আনন্দরূপে ও অমৃতরূণে প্রকাশ 
পাইয়া থাকেন। তিনি শান্তিস্থরূপ, মন্্লস্বরূপ অদ্ধিতীব, শুদ্ধ 
*এবৎ অপাঁপবিদ্ধ । 
* : ন সন্দশে তিতি রূপমৃস্তঃ 
ন চক্ষুসা পশ্বতি কশ্চনৈনৎ। . 
হৃদ! মনীষা মনসাভিকৃলিণ্ডো, 
য এতদ্বিছুর মৃতাস্তে ভবস্তি। 
তাহার স্বরূপ চক্ষুর গৌঁচর নহে, কেহ তাহাকে চক্ষু দ্বারা 
দেখিতে পান না। তিনি হ্ৃদয়গতে অংশয়রহিত, দ্ধিদ্বারা 
ষ্ট হইলে প্রকাশিত হয়েন। ফাহারা এইরূপে তাহাকে 
জানেন তাহারা! অমর ] রঃ 
ৃষ্গৈর্ণজানাং গ্রহণৎ পক্ষিণাৎ কিতা, 
 গ্রজানঞ্চ গটলরেবং জে জ্ঞানেন গৃহতে। .. 
_ ধৈরপ মৃগদ্ধারা' মৃগ, পক্ষী ছার! পক্ষী এবং গজ ছ্বারা গজ. 
ধৃত হইয়া থাকে, সেইরূপ জেয পদার্ঘ ঈশ্বর কেবল জা 
গৃহীত হইয়া থাকেন। ্‌ 
| ন্মস্তশ্থৈ নমস্তশ্মৈ নমস্তন্মৈ মহাত্বনে, 2. 
্‌ নামরূপং ন বস্যৈকো যোহস্তিত্বে নোগলভ্যতে। 
ক্লাহার মাম নাই, রূপ নাই কেবল আছেন এই মাত্ররপে 
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ফাহাকে জানা: যায়, বিশ্বের সেই হা আত্মাকে বার বার 
নমস্কার করি। 
_ ন চক্ষুস। গৃহতে নাপি বাচা, 
 নন্ৈ্দেরৈত্তপস। কর্মনা বা। 
জ্ঞান প্রসাদেন বিশুদ্ধসত্্।। 
স্ততস্ত তং পশ্ঠতে নিক্ষালং ধ্যায়মানঃ। 
চক্ষু, বাক্য বা অপরাপর ইন্দিযদ্বারা অখবা তপস্যা বা৷ যজ্ঞাদি 
করবার ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যায়না, কেবল বিশুদ্ধ স্বত্ব 
ব্যক্তিরা জ্ঞানপ্রসাদে ধ্যানকরতঃ লই নিক্ষলন্ক পুরুষকে 
দেখিতে পান। 
নিত্যমস্তর্বিচারস্য পশ্ভতশ্চঞ্চলৎ জগ 
জনকস্যেব কালেন স্বশ্বাত্মা প্রসীদতি। . 1 
_ ধিনি আপনার মনের মধ্যে সর্বদা বিচার গরায়ণ হয়েন, 
এবং ইহ জগতের প্রত্যেক বন্থকে অনিত্য ওকক্ষণস্থাযীরূপে 
দর্শন করেন, রাজি জনকের ন্যায় আত্ম। কালক্রমে তাহার 
প্রতিও আপনা হইতে প্রসন্ন হইয়া থাকেন। 





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
ৃ এহেলিকা ( [ইয়ালা )। ্‌ 


পাখি নয় পক্ষ দুটা ছয়ে তাহার, | 


ধরিয়া রাখিতে তারে নারে কোন জন, 
কোথাদিয়া চলে যায় না হয় দর্শন। 


উত্তর_মাস 


ঝড়ের আগ্েতে ছুটি পা পাখা বিহীন, 
দেখিতে ন! পাই কতু, কল্পনা অধীন। 
ভাল মন্দ বিচার করিতে মাগে চাই, 
বিকৃত হইলে পরে আপনা হারাই । 
সকলের আছে কিন্ত ভাল আর মন্দ, 
সাবধানে বল যেন নাহি লাগে ধন্দ। 


উত্তর-মন। 


রাজার কপোত আমি দেখিতে ভুন্দর, 

_ ুইপক্ষে উড়ে যাই দেশ দেশাস্তরি। 

 শুভাওভ বার্তী বহি চাঁকরের মত, 
ইহাতে সাধন! করি উপকার কত। . 
যার কাছে যাই এত কেেশেরে সহিয়া, 
সেই মোর পক্ষ কাটি দেয় তাড়াইয়া। 


. উত্তর-রিপ্লাই পোকার্ড । 


অর্থহীন বটে কিন্তু রাজা আমি হই, 
_ পোষাকে ভড়ং খুব বহুব্যয়ীনই। . 

প্রজা নাই কিন্ত তার অধিপতি হই, 
বিলামী এত যে সদা কুক্ষমেতে শুই... 
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_ কে আমি চিনিতে পার পাঠক নুক্গন, 
পথে ঘাটে ঝোপে ঝাপে সণ! দরশন। 
উত্তর- প্রজাপতি ] 
জানিতে বাক্স আমি হিংসা নাহি করি, 
শুলিলে নিজের নাম নিজে ভয়ে মরি। ৮ 
ধার্শিক বলিয়া আমি হয়েছি অমর, 
বলদেখি কেবা৷ আমি হে পাঠক বর। 
_ উত্তর-_বিভীষণ। 
বছমূলয বটে আঁসি-টাকাতে না পাও, 
সর্ধস্থানে আছি যথা তথা তুমি চাও। 
সকলের অধিকার সমান আমাতে, 
. ধনী বা.দরিদ্র সবাকার হাতে । 
_. আমার মহিমা যেবা বুঝিবারে পারে; 
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ দিতে পারি তারে! 
বুঝিতে না পারে যেবা শত্রু হুই তার, 
- জীবন কাড়িয়া লই করছ বিচারণ। ' 
:.. বলহ পাঠক, আমি কেবা হেন জন, . 
মোরে না চিনিয়া থাক, ঘোর বিড়ন্বন।. . 
উত্ভর--দময়। | - 
হাত গা টা নাই চোথ ক্কাণ, 
অশরীরী বটে কিন্ত আছে মোর নাম। 
কবির চিন্তায় আমি. প্রধান সহায় 
আমাকে পাইলে আর কিছুনাহিচায়। 


 খহেশিকা বা হেলালী। ) এ ৩৪৯ 


কুসুম ফুটায় আর কোঁকিলে গাহায়, 
আকাশ কাটায় কিম্বা পর্ন চূর্ণ । 
কথ! বয়ে ভাঙ্ষি আমি নিজে এতক্ষীণ, 
কে নি খা দেবি পাঠক এবীপ। 
. উত্তর-_ নিস্তব্ধতা ! 
উর আরি নারে 
যা দেখাবে তাই কিন্ত আছে উদ্রেতে। 
'ৰনিতা বিলাদ আমি প্রিজন তরে, 
আমার আদর কত বাঁড়ে তার করে। 
আবাল বনিতা বৃদ্ধ কারে নাহি ভরি, 
সুখী দীন দুঃখী রাজা প্রজা আদি করি। 
আমার কাছেতে কারে! নারহে খাতির, 
ব্যভারে সমান আমি বুঝিবে সুধীর ।. | 
পরিচয় দিন্ু এই বুঝ দেখি সবে, ূ্‌ 
€কবা আমি €কাথা মোরে দেখিয়াছ কবে? 
 উত্তর__আরসী। 
কেগে ধায় রখ নাহি চলে এক পা, গু 
নাচয়ে সারধি তার পসারিয়া গা!। 
| হিয়ালী প্রবন্ধে হে পণ্ডিত দেহমতি, . 
055 সারথি। 
| ৃ .. উতদ্তর- ঘুড়ি । 
 জীত্তেতে মৌনী সে মরিলে ভাল ডাকে, - 
...অঙ্গেতে নাহিক ছাল বিশির বিপাকে, 
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অবশ আনয়ে নরমঙ্ল বিধানে, 
_ চতুধর্ণে চুন্বে তার পবিত্র বদনে। 


: উত্তর-শস্থ। 


রঙ্গে বৈসে নানা স্থানে ভ্রমে চারি ভাই, : 
জীবকালে স্থানে স্থানে চরমে এক ঠাই। 


'পাণ্ডিতে বুঝিতে পারে ছুচারি দিবসে, 


ূ্ধেতে বুঝিতে নারে বসর চদ্িশে। 
_ উভতর-পাঁশার বল। 


তৃষ্ণায় আকুল বড় জল খাইলে মরে, 


ন্বেহ না করিলে মে তিলেক নাহি তরে। 
উগ্ররয়ে অন্য বস্ত অন্য করে পান, 
সখা সঙ্গে আলিঙ্বন ত্যজয়ে পরান। 


উত্তর--অগ্নি ] 


বিধাতা নির্দিত ঘর নাহিক ছুয়ার,, . 
যোগেন্ছ পুরুষ ভাষ় থাকে নিরাহার । 
বখন পুরুষ বর হয় বলবান, 
বিধাতার ঘর ভাঙ্গি করে ধান খান। 


| উত্তর--ডিন্ব। | 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
হাসির কথা | 


শরৎকাল, কোজাশ্নর পূর্ণিমার রাঁত্রি। আকাঁশ অবনী স্থধা 
মাঝিয়া আনন বিভোর, সুখভরা হাঁসি হাঁসিতেছে। একজন 1 
বদ্ধ তাহার" পুল্র, পৌন্র এবং প্রপৌভ্রকে লইয়া লাক্গীপুজা 
নিমন্ত্রণ রক্ষায় ঘাইতেছেন। পুত্র্থীর জলে মৎস্যগুলি সীতার 
দিতেছে আহ্াদের আবেগে তাহারা মধ্যে মধ্যে একটু অস্থির 
হইয়া উঠিতেছে। সেই অস্থিরতায় জল স্থির নহে; জলের নড়ন 
চড়নের বিলক্ষণ শব হইয়! .রজনীর নিস্তব্ধতা নষ্ট করিতেছে। 
বৃদ্ধের পৌন্রটা নিতান্ত সাবালক নয়, বুদ্ধি শুদ্ধি ততটা পরিস্কার 
পরিচ্ছন্ন নয,“আত্মবৎ মন্ততে জগৎ”এই জ্ঞানে আপন পিতাকে 
ভিজ্ঞাস! করিল “বাবা. মাঁচ দিনের বেলা ুদ্ধণাঁতে থাকে; রাত্রে 
: কোথায় খায়?” পিতা উত্তর করিলেন, “রান্রে তারা গাছে 
পালায় থাকে বাধা, আর কোথায় যাবে ? তাদের কি দ্র দোর 
আছে?” পিতার পিতা না হইলে পিতামহ হয় না” সুতরাং তিনি 
বিদ্যাবুদ্ধিতে পিতার বড় হওয়া চাই। হুমূর্থ বলিলে যেমন 
সুর্ধের চূড়ান্ত বুঝিতে হয়, এই সম্প্রদায়ের পিতা অপেক্ষা পিতা" 
মহের তৎগক্ষীয় উৎকর্ষ (অনুমান করিতে হইবে। বালকের 
পিতার বায় পিতামহ উত্তর করিলেন। «একি কুকুর শিয়াল 
যে, গাছে পালায় থাক্‌বে 7”. প্রগিতামহ পিতামহের পিতা 
ভুতরং তিনি বলিলেন, “তা হ'লে থে উড়ে যেত বড 


তই. _ খৃহস্থবজীবন |. 


| _ আজ্মদোষঙ্ষালনের ছল। 

কবিরাজ মহাশর একটা স্ত্রীলোকের তিনটা পুত্রের চিকি- 
ৎস করিয়া 'দ্রমান্বয়ে তিনটীকেই লোকাত্তরে পাঠাই দেন। 
স্ত্রীলোকটার আর একটা মাত্র পুত্র জীবিত। কালে সেও পীড়িত 
হইল, চিকিৎসা সেই কবিরাজ মহাশয়]... 

. স্ত্রীলোকটা যার পর নাই ব্যাকুল হুইয়া পুত্রের আরোগ্য 
কামনায় অনেক কান্না কাটি করিয়া কবিরাজ মহাশয়ের হাতে 
পারে ধরিল। কবিরাজ মহাশয্ব প্রতিজ্ঞা করিলেন, যেন তেন 
প্রকারেণ তাহার পুত্রকে সুস্থ করিবেন, নতুবা কিছু হস্তগত হয় 
ন1। অদৃষ্টদোষে স্ত্রীলোকটার এ ছেলেটাও মারা গেল। কবি- 
রাজ মহাশয় পাড়ায় আসিয়াছেন, এমন অময় স্ত্রীলোকটা 
কাদিতে কীদিতে কবিরাজ. মহাশয়ের প্রতিজ্ঞা ও তৎস্থাত্রে 
অর্থগ্রহণের কথা উল্লেখ .করিতে লাগিল । কবিরাজ মহাশয় 
ভু্ধ তাবে বলিলেন, “ 'বেটি-_মড়াঞ্চে, তোর্‌ কোন্‌ ছেলেটা 
বেচেছে বল- দেখি, যে এটা বাচবে? আপনার গর্ভের দোষ 
্বীকার না করে,কবিরাজের দোষ দিস”. , 

্্রীলোকটী ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল, কবিরাজ 
. মহাশয় চলিয়া গেলেন। 


কুসং ্কারের প্রশ্য়। 


কোন, জেলার জজসাহেবের ধারণা, বেটে মানুষ মাত্রেই 
হট এজন্য ' তিনি বেঁটে লোকের যোকর্দর্মা মিথ্যা বলিয়া 
বিশ্বাধ'করিতেন। এক জন বেটে সেই জজের নিকট একটা 
মোকদর্মার'ন নালিশ করিতে ্ায়। আত্বালতের সকল উরীলই 


হাপির' কথা। রা ৫: 


জজ-সাহেবের মেজাজ বুঝিতে ইন, ত ভাহারা 1 তাহার ওকালতনীয। 
লইলেনন' না। শেষে তাহার উকীল-'জুটিত্বা উঠা ভার হুইল । বেঁটে 
পরিশেষে এক খানি দরখাস্ত নিজে লিখিয়া মাছেবের নিকট 
দাখিল করিধাযাত্র' তিমি দরখাস্ত খানি ছুড়িয়া দূরে ফেলিয়া 
দিলেন। তখন সেই বেঁটে গললগ্নকৃতবামে দণ্ডায়মান হইয্বা 
বলিল হুজুর, আমি যাহার নামে নালিশ করিতেছি সে আমা 
অপেক্ষাও বেঁটে |” | 

মাতালের চৈতন্য । 


খোলাভাটীর কল্যাণে দেশে ভদ্রাভদ্রের মধ্যে মাতালের 
অগ্রতুলতা নাই। একটী ভদ্রসস্তান “ন মাতা ন্‌ পিতা,” সংসারে 
কেবল যাত্র একটা অপ্রাপ্ত ব্যবহার ভ্রাত। আছে। ভদ্রসম্তান 
প্রতি দিত প্রাতঃকালে শৌপ্ডিকালয় থান, ভাইটী এর দোর্‌ 
তার দোঁর্‌ করিরা বেড়ায়। দাদা আসিয়া! কোন দিন বন্ধন করেন; 
কোন দিন ন! করেন, বালক ভ্রাতার দিন এইরুপে সুখে দুঃখে 
চলিয়া যায়। এক দিন তাহার জে কিছু অধিক মাত্রা স্থরা- 
পান করিয়া ডঙ্সিতে ঢলিতে বাড়ীতে আমিলেন। বালকটী তখন 
কুধাততৃষণীয় অভিভূত। জ্যোষ্ট কনিষ্টকে তদবনস্থায় দেখিয়! 
ব্যথিত হইলেন, .শোকের তরঙ্গ তীহার মনে উচ্চ হইতেও 
. উচ্চতর রূপে উঠিতে লাগিল; ক্রমে কুলকিনারা অতিক্রম 
করিয়া, তিনি.ভেউ ভেউ করিয়া কাদিতে লাগিলেন। অনুজের 
জন্য বিলক্ষণ শৌক তাপ করিলেন, অবশেষে তাহার অস্ত্ে্ট: 
ক্রিয়ার সমস্ত আয়োজন ঠিক ঠাক করিয়। শ্যাসহ কনি্কে 
বন্ধন করিতে, আত: করিলেন। বাধনির জোরে কনণিষ্টের 


তই ১০০১০ ]. 


নিজাম ই মে কাদিতে লাগিল ] একটা ডামা ভৌল 
পড়িয়া গেল। পাড়ার লোক উপস্থিত হইয়া মদ্যপায়ী 'জ্যেষ্টকে 
জিজ্ঞাসা করিল, কনিষ্ঠকে বাঁধা হইতেছে কেন? 'জ্যেষ 
পুর্ব শোক তাপ করিয়া উত্তর করিলেন, “মি অতাগ 
বাচিয়া রহিল'ম, আর ভাই আমার মারা গেল, ইহা অপেক্ষা 
ছুঃখের বিষয় কি হইতে পারে ?” 

প্রতিবাসী। ও যে কীাদ্‌চে, বাঁধুনি খুলিয়া দাও। 

জ্যেষ্ঠ । ও ছেলে মানুষ, ওত কাদিবেই, ওর বোধ কি? " 

চারি মূর্খ । 

স্বর্গীয় রাজা কৃষ্ণচন্তর রায় বড় কাব্যানুরাগী ছিলেন। ভিনি 
কবিদিগকে বড় আদ্র করিতেন, তাহাদিগকে বিলক্ষণ 
পুরস্কার দিতেন। যিনি কবিতা রটনা করিয়! রাজাকে শুনা 
ইডেন, তিনিই তাহার নিকট কিছু না কিছু পাইতেন। 

একদা চারিটা মূর্খ ব্রাহ্মণ রাজার নিকট কিঞিৎ অর্থ প্রাপ্তির 
লোভে রাজবাটী যাত্রা করিল। কিন্তু কবিতা না বলিতে 
পারিলে বিশেষ সমাদর বা অর্থলাত ঘটিবেনা, এজন্য সকলেই 
চিত্তিত। অুতন্তঃ চারি জনে মিলিয়! একটী কবিতাও প্রস্তত করা 
চাই, তাহা না হইলে সে যাত্রা কোন ফল ফলিবে ন1। ভাবিতে 
ভাবিতে প্রথম ব্যক্তির মস্তকে একটাপৎস্কি মিলিল/_ 

প্রভাত কালের হৃর্ঘ্য ষেন তাত্্র গাড়, রি 

দ্বিতীয় ব্যাক্তি তাহার মিল দিলেন ;-- 

রঃ “ভাদ্র মাসের কেশে ফুল বক চর চক ।” 
তৃতীয় ব্যক্তি অনেক চিন্তার পর বলিলেন )- ;- 
রক্ত 


হাপির'কথা। ও 


ব্যক্তি সম্পূর্ন নীরেট, তাহার আর  ফিছুই জুটল 
না। তিনি বড়ই চিন্তাকুল, তাহার মধ্যে আবার একটু 
ঈর্ধা্ড জন্বিয়াছে। সকলেই, এক এক পুহক্জি জুটাইল, 
তাহা হইতে হইল "না, অতএব মনে একটু আত্মলাগ্থন1ও 
জন্মিতেছে। আপনি যে নিতান্ত ঈশ্রববিড়স্থিত তাহাও এক 
একবার মনে হইতেছে, এমন সময় কবিশ্রেষ্ঠ ভারত চত্্র রায় 
সেই স্থান দিয় যাইতে ছিলেন। শোষোক্ত ব্যক্তিকে অত্যন্ত 
*বিষগ্ন দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “সকলকে আমোদ আহ্নাদ 
কতে দ্বেখ ছি, তুমি ঠাকুর বিমর্ষ কেন ?” তখন সেব্যক্তি অদ্যা- 
পাস্ত সকলই 'বলিল। ভারত জিজ্ঞাসা করিলেন, “অপর 
ব্যক্তিরা কিরূপ কবিতা প্রস্তত করিয়াছেন । 

উত্তর। একজন করিয়াছেন, প্রভাত কালের হ্র্ধ্য যেন 
তাঅগাড়।” দ্বিতীয়।--ভ্রান্র মাসের কেশে ফুল বক চকু 
চরু।” তৃতীয় ।- চ্চর্ধ চর ।” 

ভারত 'বলিলেন তুমি বলিবে, “আমরা চার বামুন নয়, চার 
গোরু।” চতুর্থ ব্রাহ্মণ তাহাই করিলেন। রাজার নিকট ভিনিই 
অধিক আদৃত ঘ পরিষ্কত হইলেন। 


ভাগ্যে জামাই খো্টাবোবে । 


_. এক ্রাঙ্গণের একটী মাত্র কন্যা, পুত্র নাই। তাহার কিঞ্চিৎ, 
বিষয় সম্পতি আছে, ব্রহ্ষোত্তর জমির খাজানার আয় ও টাকার 
হুদে সংসারটা বেশ সচ্ছলে চলে, কোন অভাব থ'কেনা। 
কন্যাটী এখন পধ্যস্ত অবিবাহিতা । ক্রমে তাহার বয়স হইতেছে, 
ছুই, এক বতসর করিয়া অরক্ষণীয়া হইয়া উঠিলা ত্রাঙ্মণ নানা 


৩২৬. গৃইস্থ- জীবন 


স্থ]ুনে পাত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কোথাও মনোমত পাত্র 
মিলিতেছে না ব্রাঙ্মনের ইচ্ছা আপনি যেমন অপুত্রক, তেমনি 
যাঁহাকে জামাতা করিবেন তিনি তীহার বাড়ীতেই থাকিবেন, 
বিষয় কন্ম মালি মোকর্দম! বুঝিবেন, তাহা হইলে”আর আপ- 
নাকে কোন ঝঞ্জাটি ভোগ করিতে হইবে না, কন্যাদায় হইতে 
অব্যাহতিও পাইবেন, আর সেই সঙ্গে একটা সরকার 'বলিলে 
হত, নায়েব বলিলে হয়, অথবা মোকর্দমা আমলার তদ্বির্- 
কারক এমনতর একটা লোক বিনাবেজনে পেট ভাতায়, 
মিলিবে। 

নিতান্ত অকর্মনন্য, অনাশ্রয় ভি তন্ন কেহ এমন অপকম্মন করিতে 
বাধ্য হন্বেন না; সুতরাং ত্রাণ অনেক দিন ঘুরিলেন, কিন্ত 
কন্যার পাত্রের সংস্থান করিয়! উঠিতে পাঁরিলেন না। 

শেষে এক ব্যক্তি তাহার কন্যাকে বিবাহ করিয়া “ঘর 
জামাই” হইয়! থাকিতে স্বীকার করিলেন। ত্রাহ্মণ তাঁহাকে 
যে বিষয়ে পারদর্শিতার কথা জিজ্ঞাসা করেন, বর পাত্র “হা” 
বই নাবলেন না। 

 প্রশ্ন। বাবু, আপনি 00 সেরেস্তার কাগজ পত্র 


বোঝেন। | | ৃ ও 
উত্তর |. আজ্ঞা হা। 
প্রশ্ন আইন আদালত বোধ আছে? 

| উত্তর। আজ্ঞ হা 

প্রন্ম। তেজারতী বোনোন 

উত্তর। আজ্ঞা হা। 


_. আঙ্মণ বড়ই সান্তষ্ট হইলৈন, ভাখিলেন এতদিনে ভগবান 





হাদিরাকথা। ১) ৩৪ 


তীহারু প্রতি স্থপ্রসন্ন হইয়াছেন, আর বিলম্ব করা শ্রেয় নহে,.. 
যত শী হয় কন্যাটী পাত্রস্থ করিতে হইবে। এই: ভাবিয়া: 
তিনি দিন ক্ষণ দেখা যুত, ০ না হউক কন্যাটী জ্প্রধান. 
করিলেন।” | 
ব্বাহের পর কিছু দিন যায়, একবার এ খাতকের বান 
ব্রাহ্মণঞ্জে নালিম করিতে হুইবে। এবার আর তদ্বিরকারক, 
আদালতের লোকের ততট! খধোসামোদ করিতে হইবে না। 
*ত্রাক্মণ জামাতাকে সঙ্গে লইয়া বর্ধমান যাত্রা করিলেন। ত্রাঙ্গ- 
গে নিবাস বর্দমানের সদর ষ্টেসন হইতে ৫৬ ক্রোশ দূরে । 
্রাহ্মণ অগ্রে, জামাতা পণ্চাৎ যাইতেছেন। কতক দূর গিয়া 
ব্রাহ্মণ একটু অধিক অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছেন, জামাতা" 
অনেকটা দূরে আছেন, এমন সময় একজন লালপাগড়ীওলা 
চৌগফ ফা হিনুম্থানী বর্ধমান হইতে জাহানাবাদের পথে আস্ি- 
তেছে। সে ব্রা্মণকে বলিশ “ও বাতন জাহানাবাদ কা সড়ক 
বাতাও।” ত্রান্ষণ চীৎকার স্বরে জামাতাকে বলিলেন, সনির 
বাবু, এ কি বলে 1”. 
জামাতা । *আজ্ঞা-এ জলখাবার চায়। 
ত্রাঙ্গণ। * জলখাবার ত সঙ্গে নাই। 
*জামাতা। ছুই একটা পয়সা দিন। 
ব্রাহ্মণ হিনুস্থানীকে ছইটা পয়সা দিলেন, তথাপি মে তাহার 
পূর্বোক্ত প্রশ্ন ছাড়িল না। ব্রাহ্মণ পুনরপি জামাতাকে বলিল 
বু এ পয়ষ। পাইওয়া ক্ষান্ত নহে, করি কি?” 
জামাই । ধুতি খানা কাচ! খানা যা আছে দিন। ্‌ 
: *ত্রান্মণ তাহাই করিলেন? কিন্ত তাহা পাইয়াও হিনুস্থানী 


৩৫৮ পা গৃহস্থ" “জীবন 


'াপনার কথা নিত না. ত্রাঙ্ষণ আবার, জামাতার | 
শরণ লইলেন। এবারে জামাতা বলিলেন “সঙ্গে যাহা আছে 
দিয়! চলিয়া আহুন, না হ'লে বেটা মেড়ুয়াক্ষান্ত হইবে না 

্রাক্মণ তাহাই করিয়া উর্দশ্বাসে বাঁড়ীর দিকে ছুটিলেন। মে" 
দিন আর বর্ধমান যাওয়া হইল না, বাটা ফিরিলেন। বাড়ী 
পৌছিতে রাত্রি হইল। ত্রাহ্মণ আসিবামাত্র ব্রান্মণী জিজ্ঞা- 

দিলেন “কই বর্ধমান যাওয়া হ'লে না?” ব্রাহ্মণ তখন ভরে 
প্রায় খাবি খাইতেছিলেন, ইঙ্গিতে অহধন্মিণীকে একটু পানীয়” 
জল আনিতে ববিলেন। জলপানাত্তর একটু সুস্থ হইলে স্বখন 
ব্রাহ্মণী জিজ্ঞাসা করিলেন “হরেছে কি?” ব্রাঙ্গণ হ্াপাইতে 

গাইতে উত্তর করিলেন "ভাগ্যে জামাই খোট্া বোঝে, না 
হলে আজ ঘোর বিপদ হয়েছিল ।” 


£ক” অক্ষর গোমাংম। 


আযাড় মাস শেষ হইতে চলিল, বৃষ্টির কথায় কাজ কি, 
আকাশে মেত্ববিন্ু নাই। ভারি গরম পড়িতাছে, কৃষক “হাহা 
করিতেছে, ক্ষেত্রে হাল চলিতেছে না, আগামী ধৎসরের আশ! 
ভরসায়্ ছাই পড়িল, কি হইবে, সকলেই মাথায় হাত “দিয়া 
,ভাঁবিতেছে। গ্রামে গ্রামে বরুণ পুজা, যাগঘজ্ঞ চলিতেছে; বৃষ্টি" 
আর হয় না। একটি গ্রামে একদিন 'বৈকালে কতক.গুলি 
লোক জুটিয়া পরামর্শ করিল আদি. অক্ষর “ক” এরূপ একশত 
আট গ্রামের নাম লিখিয়া জলে ভাসাইলে বৃষ্টি হয়, তক্ন্য 
তাহারই অনুষ্ঠান হইতেছে । একজন দোয়াত কলম লইয়া 
বঙগিয়া গেলেন। এরূপ গ্রামের নাম যাহার যা মনে আসিত্বেছে, 


গল্প । ২৩৫৯ 


সেই স্তবাহা বলিতেছে লেখক লিখিতেছেন। কেহ বলি 
তেছেন”_ 
১1 কুফবাটা। ট্রা 
. ই। কালিকাপুর। 
৩৭ কানাইবেড়। 
৪1 ক্যাচকাপুর । 
ৃ এইরূপ বলা ও লেখা হইতেছে, এমন সমস্বে সি নিরক্ষর 


ভর সন্তান বলিলেন "লেখ মালপাড়া।” 


. শন্প।, 
রাজ ও সন্্যাসী। 


কোন সময়ে একটা সন্্যাসী তুরদ্ধদেশে ভ্রমণ করিতে 
ক্ষরিতে পাস্ছনিবাস ভ্রমে এক রাজবাড়ীতে উপস্থিত হুইলেন। 
ক্ষণকাল ইতত্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া একটা বিস্তৃত হুলে প্রবেশ 
পূর্বক বশ্রামজন্ত আসুন পাড়ি উপবেশন করিজেন। 

ক্ষণকাল ঘিশ্রামের পর একজন রক্ষক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা 
করিল "এখানে তোমার দরকার কি ?” সন্তাসী বলিলেন, অদ্য , 
রাত্রে এই পানস্থনিবাসে থাকিতে ইচ্ছা করি। রক্ষী রাগান্বিত 
ভাবে বলিল, “এ পাস্থনিবাস নহে-_রাজ বাড়ী” 

দৈবঘোগ্ে এই কথোপকথনের অময় রাজা সেই স্থান দরিয়া. 
ধাইতে ছিলেন। তিনি সন্যাসীর এই অম্স্তবনীয় ভ্রম দেখি 

ৃ্‌ হক জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ বড় আশ কী যে, ভুমি 


৩৬০ বেজ “জীবন। ঃ 


বাট এবং. ১ পাছনিবাস এ হুইয়ের পার্ঘক্য রি করিতে 
পার না। . 
সন্গ্যাসী। মহাশয়, ভি আমি আপনাতরু ফি 
জিজ্ঞাসা করি। এবাঁড়ী যখন নির্মিত হয় তখন কৈ ইহাতে 
বাস করিত ? 

রাজা। ভিন 

সন্ধ্যাদী। তার পর কে? 

রাজা। আমার পিতা। 

সনগ্যাসী। ' এখন কে বাস করিতেছে? 

রাজা। আমি। 

সন্যাসী। আপনার গর কে বাস করিবে? 

ব্বাজা। আমার পুভ্র। 

জন্াসী। মহাশয়, যে বাড়ীর অধিবাসী এত গিবর্তনশীল 
তাহা পাস্ছনিবাস ব্যতীত আর কি হইতে পারে? 


মামুদ ওমন্ত্রী। 
. হুলতান মামু অজ নরহত্যা, দেশদয প্রভৃতি অত্যাচারে 
পারস্য রাজ্যের অধিকাংশ প্রজাশুন্য করিয়াছিলেন। অত্/ 


মিথ্যা আমরা জানিনা, কিন্ত এইব্লগ প্রবাদ যে, এই 'মহা* 
সবার সচীব দৈববলে পক্ষীর তাষ! বুঝিতে পারিতেন। রাজ্য 
মধ মন্ত্রের এতাধিক খ্যাতি প্রতিপত্তি ছিল যে, শুনিতে 
গাওয়া ঘায় পক্ষীগণ সুখ র্যাদান করিবা মাত্র তিনি তাহাদিগ্ের 
মনের ভাব বুঝিতে পারিতেম। মন মহাশয় একদিন সন্ধ্যা" 
কালে সম্রাটের ঘমভিব্যাহারে' মৃগয়া, শেষে প্রত্যা্মণ 


শ্রল্প। ৬৩৯ 


বাজনা এমন সময়ে না টিন ও ক্ষগাথে 
ছুইটি 'পেচককে মস্তক সঞ্চালন ও নানাবিধ অন্গভঙগী করিতে . 
দেধিষা মন্ত্রীকে ভাহাদিগের কখোপকখনের মর্ব জিজ্ঞাসা 
করিলেন মতত্রী বক্ষে নিকটস্থ হইয়! কিয়ৎদ্ষণ তাহাদ্দিগের 
বখোঁপকখন শুনিবার ভন্্রীতে দণ্ডায়মান থাকিলেন, এবং মতা 
টের মিকট আসিয়া বিনীত বচনে কহিলেন “মহাত্বন ! অধীন 
আমি পেচকদ্য়ের পরম্পর কথোপকখন শ্রবন করিয়াছি, কিন্ত 
আপনার নিকট ব্যক্ত করিতে কোন মতেই সাহসী হইতে- 
ছিনা।” অন্রট বাদসাহ এইবপগ্রতৃততরেমন্তষ্ট না হইয়া শুনি- 
বাঁর জন্য অত্যন্ত উৎস্থক হইয়া মন্ত্রীকে অভয়দন করিলেন 
তখন কৃতাগ্ুলিপুটে মন্ত্রী কহিলেন, "ধন্মীবতার! গেচকদয়ের 
মধ্যে একের কন্তার জ্মহিত অপরের পুত্রের শুভ সন্বস্ধের প্রস্তাব 
হইতেছিল। বরকর্তী কন্যাকর্তীকে বলিতেছিল যে, 'ভোমার 
জাঁমাতাকে যৌতুকদ্বরূপ গঞ্চাশৎ, গর্রীর ধ্বংশীবশেষ প্রদান 
করিতে হইবে, নতুবা আমি এ বিবাহে সম্মতি দিব না। মহা- 
রাজ! কন্যাকর্তা তাহার প্রত্যুত্তরে আপনাকে অসংখ্য সাধুবাদ 

প্রদান ৃরি/কুহিল-ভ্রাতঃ পরমেশ্বর প্রসন্ন হইয়া আমাদিগের 
বীদাহি সুলজান মামুদকে দীর্ঘজীবী করিয়া রাখুন) তাঁহার. 
রাজছে বাম কযা খমাদের উৎস গর অভায হইবে না।+ | 


(০০০০ 


১ 


বিষয়। 


সুচনা অধ্যায় 
গোপালন, অধ্যায় 
কৃয়ি অধ্যায় 


সাংসারিক কার্ধ্যাধ্যায় ... 


বিষয়কাধ্য অধ্যায় 
ক্রীড়া অধ্যায় 
শান্জাধ্যায় 
শিল্পাধ্যায় 
জাতপ্রকরণ অধ্যায় 
তীর্থ অধ্যান্ঘ 
বিবিধ অধ্যায় ... 
পরিশিষ্ট 


নুচীপত্র। 


গৃষ্ঠ। । 

১ পৃষ্ঠা হইতে £ গৃষ্টা প্্যস্ত। 
৫ 5 ৪২ ৮. 
৪২. রি ৯9 
৯২. 22 ১০৮, 
9০৪ ২২৫ /৮ 
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না ২৮৩ 2 ৬০৮2 
১০৩০৯ ৩৪২ % - 
৩৪৩ % ৩৬% 
৩৬২ পৃষ্টা হইতে শেষ পৃষ্টা পর্যস্ত। 


উপহার 


যাঁহার করে 
“গৃহস্থ-জীবন” প্রথমভাগ 
অর্নিত হুইয়ছিল, 
সেই স্বদেশবৎমলা 
আমতি মহীরাণী স্বর্ণনয়ী 
মহোৌদয়ার 
| হুকোমল করকমলে 
*গৃহস্থবজীবন” দ্বিতীয় ভাগ 
সাদরে অর্পিত 
হুইল । 


নান 


পিশিশিশীশশিশিত 


চর 


বিজ্ঞাপম। 
«গৃহস্থ-জীবন” সাধারনের যে এত আদরের সামগ্রী হইবে 
একথা স্বপ্নেও কল্পনা করি নাই। যদিও আমাদের মনে এরূপ 


গ্রন্থের, আবশ্বাকীয়তা অনুভূত হইয়াছিল, কিন্তু গাঠকদিগের 
যে ইহার প্রকৃত অভাব ছিঙগ তাহা জানিতাম না । এজন্য প্রথম 


বার যুদ্রন কালে কেবল মাত্র একমহঅ মুদ্রিত করি। সৌভাগোর 


বিষর একমাম মধ্যেই দ্বিতীয় মংস্করণের আবগ্ঠক হয়। গত 
পৌষমাসে "গৃহন্থ-জীবনের” গ্রথম খণ্ড প্রথম প্রকাশিত হয়। 
আজি আষাড় মাস, এই ছয় মাস মধ্যে প্রথম খণ্ডের পাঁচ সহস্র 
পুস্তক নিঃশেধিত হইয়াছে। আমাদের দেখা দেখি অনেকে . 
ইহাঁর অনুকরণে নানা প্রকার নাম দিয়া নানা পুস্তক বাহির 
করিলেন কিন্তু আমলের নিকট নকলের আদর অতি ভন্সই 
হইয়া থাকে। জাঁধারণ গাঠকদিগের মধ্যে যারা বিজ্ঞাপনের 
ছটায় ভুলিয়া নম ভ্রয় য় করিয়াছেন, তাহারই ঠকিয়াছেন 
সন্দেহ নাই, কেননা আমার স্পর্দা। করিয়া বলিতে পারি ষে, 
এণৃহন্থ জীবনে” যে ঘে বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহ! অগ্ারতা 
পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ নহ্ে। ছুই চারি গাতার মধ্যে কোন বিষয় 
শেষ করিয়া গ্রন্থ মধ্যে সেই বিষয়ের অস্তিত্ব সপ্রমান করিবার 
উদ্দেশে ইহাতে কোন বিষয় স্থান পায় নাই। এজন্য রাশি রাশি 
মনকল বাহির হইলেও আমাদের ধিখবাম গাছে যে, সুবিজ্ঞ এবং 
পরনৃত গুণাগ্রহী পাঠকদিগের নিকট পণৃহস্থ-জীবনের" আদর 


%/০ 


কমিবে না। সেই বিশ্বাসের বশব্ভী হইয়া আমরা "গৃহচ্ছ- 
জীবনের” দ্বিত্ভাগ প্রকাশ করিতে বদ্ধ পরিকর হৃইয়াছি। 
প্রথম খণ্ডে গৃহস্থ মাত্রেরই অবনত জ্ঞাতব্য যে সকল বিষয় অন্নি- 
বেশিত হয় নাই, সেই গুলি লিপ্িরদ্ধ করিষা “গৃহস্কু-জীবনকে” 
পূর্ণাবয়ব করাই আমাদের উদ্দেশ্ট। পুস্তকের আছর বৃদ্ধির 
জন্য অসার ও অনাবশ্যাক বিষয় ইহাতে সন্গিবিষ্ট হয় নাই। 
অথবা কোন বিষয় ভিন্ন নামে ছুই বার লিখিত হয় নাই। * 
এক্ষণে ভরসা করি “গুহস্থ-জীবন” প্রথমভাগের গ্রাহকগণ 
এবং অপর জাধারণ পাঠকগণ দ্বিতীয়ভাগ' খানিকে পুর্ববৎ 
আদরের চক্ষে দেখিলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব । 
১৩ নং জৌ়াবাগান স্ত্রী 


:» কলিকাতা । । শ্রীপ্রপাদকুমার মুখোপাধ্যায়ঃ 
হি গ্রকাঁশক। 


্রন্থকারের উক্তি । 


“গৃহস্থ-জীবন" প্রথমভাগের ন্যায় "গৃহস্থ-জীবন। দ্বিতীয় 
ভাগেরও অমস্ত দ্বত্ব কলিকাতা, ১৩ নং জোড়াবাগান ্ীট 
নিবাসী শ্রীযুক্ত ঝাবু প্রদাদ কুমার মুখোপাধ্যায় মহায়শকে 
উপঘুক্ত মুল্যে বিক্রয় করিলাম। আমি ব| আমার উত্তরাধিকারী 
কেহ কখন ইহাতে কোন প্রকার দ্বাবী করিতে পারিবে না, 
করিলে তাহা অগ্রাহ্থ। 

ভাঙ্গামোড়া। | 
১৪ ই আষাড় ১২৯৪ বঙ্নাব। খাবা গুপ্ত। 


হানতে 


